











সাহিত্য সৈকত _ 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক বৰ্ষ ৩ সংখ্যা ২ 1] জামুয়ারী- 
মার্চ *৮৪ যুগপৃতি সংখ্য। (সৈকত বর্ষ ৯4 সাহিত্য সৈকত বৰ্ধ-৩) 


ঘা. 926206 ৬ 


সম্পাদকীয় 





সৈকত সম্পর্কে ( প্রঃ) হর প্রসাদ মিত্র ৭ 
সৈকত থেকে সাহিত্য সৈকত (ক) ঈশান চন্দ্ৰ মিশ্র ১০ 
সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি (প্রঃ) প্রভাত কুমার গোস্বামী ১১ 
আমরা ৰাচবে। কী মরবে11 (প্রঃ) পান্নালাল দাশগ্প্ত ১৫ 
মাতৃত্ব (ক) শিবানী চল্রেবত >২ 
কালয়া উপনগরীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
কিছু ভাবনা চিন্তা (প্রঃ) দেব প্রশ্থুন ঘটক ২৩ 
- বারো বন্র ধরে যুদ্ধ প্রঃ মাধব ভট্ট'চার্ষ CEE 
সাহিত্য সৈকত (সৈকত) পত্রিকার { রি 
’ বারো বছরের বিষয় ও লেখক ভ্বৃচী | ক 
প্রচ্ছদ : কাকলি ভট্টাচার্য 
ঈ You Grow 
We Preserve 
And Nation Marches 
To Prosperty 


For Scientific Preservation & Storage of 
Agricultural & Industrial materials. 

For 59501০15016 facility against pledge of 
warehouse Receipts For disinfestation 
Service. 

Please contact. 


WEST BENGAL STATE WAREHOUSING 
SORPORATION 


(A GOVERNMENT UNDERTAKINGS) 
6A, Raja Subodh Mullick Square (4th Floor) 
CALCUTTA :7290013 
Phone No—26-— 6033/26 —6060/26— 6061/26 6062 





আমাদের সকজ সভদয় গ্রাহকরন্দকে জানাই 
আমাদের আভ্তারিক ওভেচ্ছা ৪ 


‘নারীর গৌন্দপ্ন্য অন্জধকারে” 
| 





' শট পড়োয়া অলংকার তৈরারীই আমাদের প্রধান বিশেষত্ব ৷ 
থর. আসল গ্রহরতনও আমর! অর্ডার ৪ সরবরাহ 
করিয়া থ'কি। 
আসুন 
অপন্রপ ডিজাইনের হালকা ছিমছাম অলংকার তেয়াযীর 
. নিৰ্ডাযোগ্য একমাজ গ্রতিষ্ঠান। 


এ, টি, জুয়েলাস” 


ফুণিল্প! রেলবাজার, বেভেমার্, অদীয়া। | 
(মাছ বাজারের সয়িক্ট ) এ 
1 


প্রো ঃ-শঞ্ধে্ কুমার হকার 
(বিঃ জঃ" মামাদের দোকান সোমবার পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে । 





২ . -_ লাহিত্য সৈকত/যুঃ + 





ত্রথাপিত মিটার রিভ্ডিং ৪ বলং পদ্ধতি 
পশ্চিংঙগ রাজ্য বিহাৎ পর্ধদ এক বিশেষ উদ্ভোগ নিয়ে 'মিটার 
রিডিং’ ও খিপিং এর ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি 
নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করার প্রয়াসী হয়েছেন) এই নতুন পদ্ধতি 
অনুযায়ী এখন থেকে এ মিটার রিডিং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নেবার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হাতে ৷ বৈমাসিকঃ এই মিটার রিডিং-এর ভিত্তিতে 
বিছ্বাতের ইউনিটের মূল্য মাসিক্ষ গড় হিসাবে প্রতি মালে জম! 
নিতে ছবে। চলতি মাসের বিটার রিডি:=এ যে ইউনিটের পরিমাণ 
পাওয়। যাবে তা পৃর্্বঃতী তিন মালের নথিভুক্ত ইউনিটের পরিমাণ 
থেকে বাদ ধাবে এবং তার ফলাফল তিন ভাগে ভাগ করে যে 
পরিমাণ ইউনিট পাওয়া যাবে তার মুলা প্রতি মাসে গ্রাহককে 
দিতে হবে) ধর! যাক জানুয়ারী মালে কোনে গ্রাহকের বাড়ীতে 
মিটার রিভিং-এ ২০ ইউনিট পাওয়া গেল। তিনমাস পূর্বের 
অর্থ(ৎ অক্টোবর মাসের নথিভূত্ত রিডিং ১৭* ইউন্টি, এই ২০০ 
ইউনিট থেকে বাদ গেলে রইল ৬? ইউনিট । তিনটি কিস্তিতে 
পরবর্তা তিন মাসে এই ৬০ ইউনিটের মাসিক গড় হিসাব ২০ 
ইউনিটের বিদুৎ মূল্য গ্রাহককে জম] দিতে হবে। 
সংশ্লিষ্ট গপ ইলে কুট্রিক সাপ্প'ই অফিস তিনমাসের ভন্য বিল 
ভৈ! করবেন এবং সেইসঙ্গে তা গ্রাহকের কাছে একবারে পাঠিয়ে 
দেবেন) বিল অনুযায়ী উদাহরণ স্বরুপ উপরোক্ত ২৪ ইউনিটের 
মুলা গ্রাহক আলাদাভাবে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে 
পর্বদকে ভম| দেবেন। পরবর্তী মাসগুলিতেও এই ত্রৈমাসিক 
গিটার রিডিং ও বিছিং এর পদ্ধতির একইভাবে পুনরাবানত ঘটবে । 
এই পদ্ধতি কোনো কাংখে গ্রাহক কর্তৃক বিহ্যৎ সরবরাহের চুক্তি 
ভঙ্গের সিন্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং চুক্তিতঙ্গ হলে 
ওঁ সমর ঠাকে নিটাবের চুড়ান্ত দিডিং, প্রথম টত্রমামিক বিল অর্থাৎ 
জাঙগুয়ারী থেকে মার্চে। বিলের সঙ্গে পুষিয়ে দিয়ে অর্থ মূল্য জম] 
দিতে হবে অথব1 পাওনা থাকলে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ পর্ষদের 
“ কাছ থেকে ফেরৎ নিতে হবে। 
এই পদ্ধতি তষ্ঠুভাবে প্রচলিত করার উদ্দেশ্টে এ রাজ্যের 
অমংখা গ্রাহকগণকে পর্ষদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান 
জানানে! হচ্ছে । বিল তৈরীর এই পদ্ধতিতে কাজের অনেক স্থুবিধ! 
হবে। গ্রাহকেরও কোন অস্থবিধা হবার নয়। " 
। পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ 


(দন সংযোগ বিভাগ কৰ্তৃক প্রচারিত ) 





শান্তিপুর কা-অপাঃ কোল্ড 
স্টোরে সোসাইটি লিঃ । 
- পোঃ হেলেঘাঠ, (চুঝিয়া) নদীয়া | = 


৩৪ নং জাতীয় সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত ও পরিবহনের 
ছুবিধাধুক্ত এই সমবায় - হিমথর চতুর্থ বর্ষে আলু সংরক্ষণ করতে 
চলেছে। আপনার উৎপাদিত আলু কুইন্টাল প্রতি ২২-০০ টাঁঃ 
ভাড়ার সংরক্ষণ করুন, এই ছিমঘরের অংশীদারগণ ও সমবায় 
সমিতিগুলির ক্ষেত্রে কুইণ্টাল প্রতি ১-০০ টাঃ বিশেষ দ্বাড়ের ব্যবস্থা 
কর! হয়েছে অবিলম্বে কু্টপ্টাল প্রতি ২-** টাঃ মিনি তমা 
দিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় স্থান স গ্রহ ক্রুন। 


এস, পি, ব্রহ্মচারী "ডি, পাজ 
সভাপতি৷ এক্সিকিউটিভ অফিসার ' 








ফু জিয়া বেল তহবাজার র 
সমিতি 


- স্বেশন সংলগ্ন তহবাজারের দ্বিতীয় নত বাজারের | 
- নির্মাণকাধ সমাপ্তির পথে = 
যোগাযোগের ঠিকান] £ | 
জীগণেশ চন্দ্র রায় জ্রীগিরীন্্র চঞ্ সাহা 
সভাপতি Le সম্পাদক 
কুজিয়া রেল তহবাজার সমিতি 
পোঃ বেলেমাঠ, ফুলিয়া, নদীয়া । 


8... ৯ সাহিত্য সৈকত পঃ. | 












উপনিষদের কথা ভারতের শক্রিসাথন! 





সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শাক্ত সাহিত্য 
চিত ডঃ শশিভৃবণ দাশগুপ্ত 
উপনিষদের দর্শন [৩*.*০] 

হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

[২৫.০০ ] ব্রামায়ণ কৃতিবাস বিরচি 
ভাত্রর কথা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
সতীন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় [ ৩০১৯০] 

[১০৯০] 

দংস্কত নাটকের গল্প 1বষ্তব পদাবলী 

অমিত! চক্রবর্তী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 
[ ১০.০০ ] ও সম্পাদিত [ ৭৫.** ] 


সাহিত্য সংসদ 
৩২ এ আচার্য প্রফুক্পচন্র (রোড, কাজিকা তা--৯ 


মাত জুয়েলাস* 


ফ্ুুলিয়! রেতরবাজার (দ্বিতল- মার্কেট) 
এখানে আধুনিক রুচি সম্মত সোন! ও বূপার গহণা গুভ্তত কণা 
হয় । এহাড়। অত্যাধুনিক জড়োয় কাজ ও গ্রহরতু বাধান হয়। 


প্লাঃ- _রবীক্দ্রনাগ্র কর্মকার 


ফুলিয়া বরেতবাজার পোঃ--বেলেমার্ত 
জেঃ নদীয়1। 





সাহিত্য সৈকত যুং পুঃ ৪ 


সম্পাদকীয় 
মানুষের জীবনমুখীনতা 


একটি কাগজ এই পৃথিবীর বুকে তার আয়ু রেখায় বারে! 
বছর অতিক্রান্ত করলে।। এই বারে! বছরের মধ্যে কখনও নিয়মিত 
কখনও অনিয়মিত এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাংল! বাহির 
লিটল ম্যাগাজিনের সংসারে । 

বিভ্তহীনের ঘর। লাবণ্য বিহীন শরীর। শীনকায় 
মুখ তুলে যে মানুষের মুখপানে বারে বারে চায়। 

বারে! বছর ধরে যে বেঁচে আছে অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা 
দিয়ে প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে। 

সৃষ্টিশীল কাজে এ দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও 
উদাসীন। রাষ্ট্রও তথৈবচ ৷ মানুষকে জীবনমুখী করার প্রয়াস 
নেই। যন্ত্রপভাত] মানুষকে ক্রুমান্থয়ে জীবন বিমুখীনতার দিকেই 
টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে । মানুষের ভেতরে মানুষের বেঁচে থাকার 
দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। 

এমনি যুগ সন্ধিক্ষণে বারে! বছর ধরে বেঁচে থাকাটাই 
বিশ্বয়ের ব্যাপার । তার ওপর সাহিত্য বিষয়ক লিট ল ম্যাগাজিন। 
১৯৭১ থেকে ১৯৮০ অবধি যার পরিচয় ছিল শুধু 'সৈকত’ নামে 
বর্তমানে ‘সাহিত্য দৈকত”। ‘সৈকত’ থেকে ‘সাহিত্য সৈকত, 
যুগপুঠি বর্ষে স্মরণীত হলো! বর্তমান সংখ্যাটিতে। অঙ্তাম্য রচনার 
সঙ্গে বারে! বছরের সৃতীপত্রও সম্বলিত ছলো। এই সংখ্যার। 
এর কারণ একটাই। এই সময়কার বিভিন্ন লেখা এবং লেখকদের 
কৌতুহলী পাঠকবৃদ্দের সমুখে তুলে ধর] 

‘সাহিত্য সৈকত? এর প্রত্যাশ! মানুষের জীবনমুখী নত]। 

'“সাহিভা সৈকত’ (ভ্রেমাসিক) পত্রিকার বাৎসরিক 
গ্রাহক চাঁদ! দশ টাকা। বছরের যেকোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক 
হওয়া চলে । বর্তমান সংখ্যা থেকে ধার] গ্রাহক হবেন তার! 
একটি সংখ্য! বিনামুল্যে পাবেন শুরুতেই। 
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‘সকত’ সম্পর্কে 
হৰপ্ৰসাদ মিত্র 


ছোঁটে। পৃত্রিক! বা ‘লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন” গুলির কোনে! 
সার্থকতা আছে কি নেই, একথা কেউ কেউ কথায় কথায় জিজ্ঞেস 
করে থাকেন। সাহিত্য সৃষ্টির অবলম্বন হিসেবে বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর এগুলি সহায়ক তো বটেই। তবে, শুধু ভাল 
কবিতা বা গল্প লেখবার চেষ্টা ছাড়া সমান্তের আরে! নানান 
প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে অম্যান্ত রচনার চেষ্টাও তে! অবান্তর 
নয়। 

জ্মাধব ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সৈকত'--পরে, ‘সাহিত্য সৈকত’ 
পত্রিকাটি এই অন্থান্ত প্রয়োজনের দিকে বিশেষ নজর 
রেখে দীর্ঘ বারো বছর জীবিত আছে। ১৩৭৮-এর মহালয়া 
সংখ্যায় (তখন পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক এবং নাম ছিল সৈকত”) 
মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই পত্রিঙ্কার বিভিন্ন বিভাগের তালিকা 
দিতে গিয়ে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রমারচন1, খেলাধুলা! ইত্যাদি 
নান! বিষয়ের উল্লেখ কর! হয়। এসব কিছু কিছু এই পত্রিকায় 
ছাপা হয়েছে বটে, তবে প্রধানত ফুলিয়াতে গত ছুই দশকে 
যে নহুন বসাত গড়ে উঠেছে এবং বাংলাদেশ ব। পূর্ববঙ্গ থেকে 
এসে ধার] এই ফুপিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন তাদের 
নানা আশ! ও 'ভিজ্ঞতার পরিচয় পেতে হলে এই পত্রিকাটি 
বিশেষ কাজে লাগে । ইতিমধ্যে “সৈকত্ত' নাম বদ্‌লে নতুন নাম 
হয়েছে “সাহিত্য সৈকত” । পত্রিকার আকারও আগেকার মতন 
নেই। ‘সাহিত্য সৈকত” নতুন আকারে ১৯৮১ থেকে বেরুচ্ছে। 
১৩৯* এর সংখ্যাগুলি ১৩৭৮ এর তুলনায় অনেক পরিণতির 
চিন্নবাহী । 

১৩৭৮ এর মহালয়া সংখ্যায় বনফুলের একটি কবিতায় 
সময়ের অস্থিরতার মধ্যে বাঙালীর ব্যর্থতার কথা ছিল ॥ বাষালী 
শুধুই ভাববিলামী, ফেবলি চিন্তা করে, সত্যিকার কিছু গড়ে 
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তোলবার সামর্থ কোথায়? - ইত্যাদি মন্তব্যের মধ্যেই বাংলার 
একালের তরুণদলের নৈরাশ্রের কথা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন 
‘সুতরাং মিছিলেতে যোগ দিয়ে বলছে 
চলবে না চলবে না বাজার যা চলছে। 
বাজার চলছে সব, থামছে না কিচ্ছু 
কেঁচোর। হচ্ছে খালি বিষ:ক্ত বিচ্ছ |” 


--এই কটাক্ষটি অবান্তর নয়। কিন্ত “সাহিত্য সৈকত” এই 
বারে। বছরে অনেক নৈরাশ্টের মধ্যেও ফুলিয়ার নতুন উপনগরী 
সম্বন্ধে অনেক উৎসাহের খবর দিয়েছে) ১৯৮৩-র জানুয়ারি 
"মার্চ সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখ দাবী করে এদিক থেকে । বিভিন্ন 
সংখ্যায় প্রেমেন্দ্ মিত্র, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতি নামী কবির! এই পত্রিকায় 
কবিতা দিয়েছেন সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত ও কালোপযোগী ৷ 
১৩৭৮ এর ্লীপঞ্চমী সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘সামান্ত? নামে 
একটি গল্প ছাপা হয়। এ সংখ্যাতেই “পাঠকের মতামত’ বিভাগ 
দেখ দেয়। এঁ বছরেই মহালয়া সংখ্য! থেকে *সৈক৩+ এর যাত্রা 
শুরু হয়। ‘আঞ্চলিক সংবাদ’ নামে একটি বিশেষ বিভাগে 
ফুপিয়ার নান! খবর ছাপাহয়॥। ১৩৭৯-র নববর্ষ সংখ্যায় বনফুল 
-এর ‘কেবল?’ নামে কয়েক ছত্র কবিতা, ধীরানন্দ রায়ের “সমাজ 
সেবায় রবীন্দ্রনাথ নামে প্রবন্ধ এবং আন্তান্ত লেখার মধ্যেই 
সম্পাদক শ্রীমাধব ভট্টাচার্যের গল্প “রাঙামাটি ওদের গঁ(? বেরোয় । 
বিভিন্ন সংখ্যায় ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে নান! রচনা ছ্থাপা 
হয়েছে এই পত্রিকায় । আবার সন্তোষ কুমার ধর এক সংখ্যায় 
‘শেক্স্গীয়র ও শাইপক” নামে প্রবন্ধ লিখেছেন, আর এক 
সংখ্যায় সুকান্ত সমীক্ষা” লিখেছেন। গোপাল চন্দ্র রায় 
পিখেছেন--“রবীজ্্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নামে পিবন্ধ। ১৯৭৭-র 
জানুয়ারি-মা্চ সংখ্যাটি ছিল [বশেষ 'রামায়ণ সংখ্যা” । অধ্যাপক 
স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, আশুতোষ সুট্টাচা, 
প্রবোধ চন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেকের লেখা ছাপা হয় এই সংখ্যাটিতে 

১৩৮৪-র পূ সংখ্যায় কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
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সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। একদিকে সাহিত্য 
সম্পর্কিত আলোচনা, অন্যদিকে দেশের শিক্ষা ও অন্যান্য সমস্যার 
প্রতি আাগ্রহ--“সৈকত" এর পৃষ্ঠায় এই ছু'টি দিকই প্রতিফলিত 
হয়েছে। 

লিট ল্‌ ম্যাগাজিন হিসেবে এই পত্রিকার এই চরিত্রই 
গ্রধানতঃ নজরে পড়ে। সৈকত-১* সংখ্যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 
গল্প ‘পুপুর সংসার, ‘সৈকত!'-১৫ সংখ্যায় সম্পাদকের সঙ্গে 
উদয়শংকরের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি লেখাগুলির আকর্ষণ মানতেই 
হয়। তবে, নতুন স্থষ্টির ক্ষমতা যাঁদের আছে, সেরকম লেখক 
দলের এই পত্রিকার দিকে আগ্রন্থ বাড়া দরকার । পন্রিক। বাঁচে 
কিসে? বিজ্ঞাপনের জোরে, নাকি লেখার গুণে? এই প্রশ্ন 
বড়ো পত্রিকার পরিচালকদের পক্ষেও যেমন ছোটো-পন্রিকার 
কর্ণধারদের পক্ষেও তেমনি সমান অরুরি । বিজ্ঞাপন চাই অবশ্যই । 
কিন্তু লেখার গুপটাই আসল কথ।। 


es দুঃস্থ, শোষিত ভাত শিল্পীদের 
সংগ্রামের সাথী 


তেম্তুস্রী 


সকল অঙ্গে সকল রঙ্গে বাংলার 
উ্াতের শাড়ী--“তস্ততীবর” শাড়ী 
ওয়েষ্ট বেন হ্যানুজুঘ এড পাওয়ারনুম 
(ডভিন্্পামণ্ট কপোরেশন বিঃ 
( পস্ডিমবক্ষ ঘরকারের সংস্থা ) 
৬এ* ব্রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার 
(এম ভল ) ক্তুভ্রিক্তাতা - ৭০০০১৩ 
বিপণন ধিভাগ--১এ, অভয় গুহ রোড ( ২য় তল ) 
কলিকাতা ৭৪০০০৬ 
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সৈকত থেকে সাহিত্য পেকত 
ঈশান চন্দ্র মিন 


সমুদ্রের সৈকত যেমন 

রোজ্দ,বের পানে শুয়ে থাকে পিঠ দিয়ে 

ওমের প্রত্যাশায় - 

তেয়ি এ সৈকতেরে দেখেছি * 

শবীত-গ্রীষ্ম বারোমাস কত মানুষের আনাগোন। 
গল্প কবিতা প্রবন্ধের টানে 

দিতে নিতে ভরাবুলি সাথে সহাস্য বদনে। 

এ ৰালুক বেলায়, সংস্কৃতির মিলন মেলায় 

নুড়ি কুড়ানোর মত মুক্তার খোঁজে 

আকা হয়ে গেছে পদচিহ্ন কত জাকিবুকি আলপনা যত 
স্রোতের টানে ধুয়ে মুছে গেছে 

আর একদল এসে পাততাড়ি পেতেছে। 
নৈকতের মতই এ সাহিত্য সৈকতে 

ভাবের মুক্তারাজ্জ ছডানে। ছিটানো 

নববুপে প্রত্যাশায় আরে! যেন ছিমন্তাম গোছানে। গাছানে!। 
রোদ্দুরের মতন কতঞ্খীজনের ভাবন। 

এনে দেয় শক্তি আরো! 

আলিকে সঙ্জায় 

একএক পর্বে বিচিত্র রচনায় । 
সমুদ্রের অতলাস্ত গভীরতা ও তীরভূমির গুঁদার্য্য 
ঘিরে আছে সাহিত্য সৈকতে 

ভাবের অসীমতা ও রমণীয় শোভনতা 

ছিল আছে থাকবেই খে 

চিরকাল ভাবনার বিনিময়তা। 
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সংস্কৃতি ও অপসংদ্কৃতি 
প্রভাত কুমার গোভামী 


যে কোনও সমাজের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার ব্যবহারিক 
* অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। তার ফলে এই সংস্কৃতিই সমাজের 
পরিচয় বহন করে। সমাজের ক্রমবিকাশের পথে গড়ে ওঠে তার 
স'স্কৃত। 

বৃক্ষের শাখায় রাত্রি অতিবাহিত করেছে যে মানুষ, যে মানুষ 
পর্বতের গুহায় দিন কাটিয়েছে, গাছের ফল মূল কাচা বা 
ঝলসানো মাংস খেয়ে দিন কাটিয়েছে যে মানুষ, সে আজ 
ঘরবাড়ী গড়ে তুলেছে, কত হৃন্দর সৃন্দর ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত 
করতে অভ্যস্থ হয়েছে। 

এ সব ঘটেছে তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। 
তারপর চিন্তার সাহায্যে সেই অভিন্ঞত! বিশ্লেষণ করে মানুষ 
কোন্ট। তার পক্ষে ভাল কোনটা মন্দ সেট! বেছে নিয়েছে। এই 
চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক মন সেই সংস্কৃতি 
তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 

মানুষ এগিয়ে এসেছে অনেক দুর) তবু তার চলার পথে 
বার বার বাধা স্থষ্টি করে এমন অনেক কিছু যেটা ছদ্মবেশে তার 
সামনে আছে। এরই একটি হচ্ছে অপসংস্কৃতি। এর দৌরাত্ম্য 
আজ সদিক। | 

অপসংস্কৃতি স স্কৃতি নয়, সংস্কৃতির বিকার, সংস্কৃতির মতে! 
অথচ সংস্কৃতি নয়। তার কারণ, কোনও বিকারই স্বাভাবিক নয় 
এবং বিকৃতির পথে উন্নতি বা উৎকর্ষ আসে না। নপদেবতাকে 
আমর! গুজে! দিই ভয়ে তার প্রতি ভক্তি ও ভয়েরই ভক্তিটা। কিন্তু 
অপসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণটা নেশ!। 

প্রশ্ন হচ্ছে এই অপসংস্কৃতির প্রতি নেশ। স্থষ্টি হয় কিভাবে? 
একথ। স্বীকার করতেই হয় যে, আমাদের যেমন ক্ষুধা আছে, তৃফ। 
আছে তেমনি আছে যৌন প্রঞ্গোজন, ওট। ব্থাভাবিক গ্রবৃণ্ডি, এই 
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জৈব প্রবৃত্তি তাড়ন] ছুনিবার, মানুষের খাছের প্রয়োন্ছন মেটাবার 
এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য যে নিয় গম- আথিক 
সংগতি প্রয়োজন তার অভাব ঘটলে নেশার কারবারীদের ফাঁদে 
মানুষ পড়তেই পারে । অপনংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য বিকৃত - 
যৌন জীবনের আবেদন । অপসংস্কৃতির কারবারীরা সব সময়েই, 
মানুষের আদিম/রিপুতে সুড়সুড়ি দেয়। এই ভাবে হুডি দিয়ে 
যঙ তাকে উত্তেজিত করতে পারে তত সাফলা । 
কোন্‌ নামের নাচ বাগান এটা মূল কথা নয়, কে গাইছে 
বাকে নাচছে সেটাও পরের কথা, কি নাচছে সেটাও পরের কথা, 
কি নাচছে বাকি গাইছে সেটাই দেখতে হবে। কারণ, এমন 
ৃষটান্তের' অভাব নেই'ষে ধর্মীয় সঙ্গীতের মধ্যেও যথেষ্ট সৌন 
আধেদন.থাকে এবং এঁ" কারণেই মূলতঃ তা জনপ্রিয়। অবশ্ঠ 
এটাও মনে রাথা দরকার যেকোনও কোনও গায়ফ/গায়িক বা 
নর্তক/নর্তকীর গান ও নাচ বলতেই যৌন আবেদন মূলক গান 
বা,নাচ বোঝায়, এটার দ্বারাই তিনি বাজার' ন্্টি করেছেন, 
সংকার৷ পরিচালিত হলগুপিতে ক্যাবারে, ধেলি এবং ল্লেক'ভ্ন্দ 
ছাড়া আর'সবই।' নাকি; চলার কথ!) এগুলির আঙ্গিক অর্থাৎ 
কর্ম জানা সাছে বলেই এগুলিতে আপত্তি। কিন্ত নিত্য নতুন 
নাম-দিয়ে'এবং নামের।ব্যাপক অর্থের আড়ালে যদি অপসংস্কৃতি 
পরিবেশিত, হয়' তাহলে ?' প্রকৃতপক্ষে এখন ভাই হুচ্হে। 
পুরোনো নামের সঙ্গে নিত্য নতুন; নাম স্যরি হচ্ছে। 
নানাভাবে অপসংস্কৃতি প্রচারের প্রচেষ্টা এই রাজ্যে বেদ 
কিছুদিন থেকেই চলেছে । শুধু গানে নয়, নাটকে, সাহিত্যে, 
ছবিতে--যেখানেই সম্তব-অপসংস্কৃতি প্রচারের ছার! পয়লা লুটবার 
চেষ্টা করছে এক শ্রেনীর লোক। তাছাড়া ওপর তলার প্রেমী 
স্বার্থেও ভারা এর প্রচারের-প্রয়ৌজনীয়ত অনুভব করে।' প্রচুর 
রে পৃষ্ঠপোষকতা থাকে এর পেছনে আর. শ্রোতা বা দর্শকদের 
কাছে ওগুলি হয়ে-ওঠে নেশার বস্ত্র Fe 
-, মেবস্ত খেয়ে নেশা! হয় সেটা আঙুরের রসই হোক, বা 
ভাতের-তরলীকৃত অবস্থাই হোক সেট! আসল বস্তু নয়। - আসল 
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বস্তুকে গীজিয়ে তুলেই নেশার বস্ত্র হয়। তেমনি সাহিত্য বা 
সঙ্গীতকে গঁ(ঞ্িয়ে তুলে তাকে নেশার বস্তু হিসেষে পরিবেশন কর 
হচ্ছে। এই গীজিয়ে তোলা মাল কোন্‌ ঘরাণার গান? 


গান গুরুগন্ভীর হতে পারে হ্বাক্কা গানও হতে পারে কিন্ত 
গান হিসেবেই তার আবেদন থাকা চাই। কিন্তু তথাকথিত 
পপ. গায়ক বা পপ. গায়িকাদের গানের ব্যাপারটা গৌণ। 
ইদানীংকালে বহুরকম বাণ্ঘন্ত্র সমন্বয়ে গানকে চেকে দেওয়ার ব্যবস্থা] 
হয়েছে। কারণ অধিকাংশ গায়ক বা গয়িকার কঠ সম্পদ নেই। 
সেটা পূরণ করে উচ্চ যন্ত্রসঙ্গীত। এই যন্ত্র সঙ্গীতের মাঝে মাঝে 
কিছু চটুল কথাবার্তা গানের স্বরে গাওয়া হয়। যে ভাষায় 
রুচিহীনতার ছাপ .স্পষ্ট। এখানেই শেষ নয়। নানারকম 
আলোর খেল! এবং গানের বদলে জোতাদের সামনে আসে এট 
রকম কথাবার্ত। ‘দেখুন আমায় কেমন দেখাচ্ছে । কোন পোষাক 
পরে আসবে! বলুন তে1।” গায়িকার পোষাক পরিচ্ছদ, আবহাওয়া 
' গানের কথা--সব মিলে আদিম নিপুতে সুড়সুড়ি দেবার ভাল 
ব্যবস্থা । তাই আসর জমে ধায়, হাজার হাজার টাক! আয় হয়। 

গানটা! শুধু গান নয় অন্ত কিছু। সাধারণভাবেই আজ 
বাংল! গানের মান অনেক নামিয়ে আনা হয়েছে। ৰে 
রাজ্যের শ্রোতার! স্বীকৃতি দান ন! করলে আজও কোনও উচ্চাজ 
সঙ্গীতের ওস্তাদের সব্ষ্চারতীয় স্বীকৃতি ঘটে লা, সেই রাজো 
গানকে জঘন্য ব্যবসাদারী স্বার্থে অতি নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। 
তার সঙ্গে তথাকথিত পপ, গানের আসর শুধু বিকৃত ুচিই সা 
করছে না, ওদ্ধত্যের সঙ্গে আবার এই গানের ভাগ্ডারীর! 
ভদ্রলমাজকে সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান দানের চেষ্টাও করছেন 
স্তাবকদের কাধে ভর করে। | 

যে সমাজে গণিকাবৃদ্ধি পর্যন্ত পেশা এবং সেই পেশায় 
আঘাত করলে সংবিধানে উল্লিখিত স্বাধীন কার্যক্রমে বাধ! দানের 
প্রচেষ্টা বলে গণ্য হতে পারে, সেই সমাজে গানের নামে নোংরা 
পণ্যের পসর1 সাজান বন্ধ করা কঠিন। তবুও তার পরিবেশন 
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ক্ষেত্র সঙ্কুচিত কযা যায়! কলকাতার কয়েকটি হলে এ ধরণের 
অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় নিঃসন্দেহে পরিবেশন ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে । 
সঙ্কুচিত করার সুষোগ আরও আছে। 
তবে এই ধরনের অপসংস্কৃতি প্রচার বন্ধ করার প্রধান উপায় 
ব্যাপকভাবে সুস্থ সংস্কৃতি প্রচার করা-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে সুন্দর 
ভাবে আকর্ষণীয় করে তোল) অপসংস্কৃতির পাশাপাশি সূস্থ 
সংস্কৃতিরও বিকাশ চাই। সুহ্থ সাস্কৃতি হচ্ছে সেই সংস্কৃতি ঘ। 
গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের অনুকূল, যার মধ্যে রয়েছে মানবিক 
মৃগ্যবোধ। ক্ষণিকের উত্তেজন1 ফিরি রুরে পয়সা উপার্জন যার 
লক্ষ নয়, সংস্কৃতি মানুষের চিত্তের উৎকর্ষ ঘটাবে, তার প্রগতিশীল 
বিকাশকে তরাম্বিত করবে, তার মধ্যে চেতন! আনবে। এই 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রধন্ত্র যাদের করায়ত্ত তার! তাই এই 
সংস্কৃতিকে ভয় করে এবং অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে । এই 
পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা আধিক লাভ হয়, তেমনি সাম।জিক সমর্থন 
সৃষ্টির পথও স্থষ্টি হয় । | 

অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা বড় রকমের পৃষ্ঠপোষকতা আছে 
বলেই অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ কর! কঠিন হয়ে পড়ে । তাছাড়। 
" যুক্তি নিয়ে নেশাগ্রন্থ মানুষের নেশা ছাড়ানো যায় না। তার 
সামনে সুন্দর বিকল্প তুল ধরতে হবে। সেটাই সুস্থ সংস্কৃতি । 
এই সুস্থ সংস্কৃতি যত বেশী প্রচারিত হৰে তত অপসংস্কৃতি 
কোনঠাস! হয়ে যাবে । 
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আম্বর। শ্লাচরে। কি মরলে ?- 
গাযালাত দাশগুপ্ত 


গ্রামদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে মানি নানাভাবে নানারকম 
চেষ্টা করেছি । সবকারি ও বেসরকারি এবং সরধার- বেসরকারি 
যুক্ত উদ্ভমে। ব্যাঙ্কের অর্থবিনিয়োগ করেও গ্রামোঘ্লোয পের চেষ্টা 
করেছি। মোট কথা অনেকদিন থেকে খনেক ভাবে গ্রামের 
অন্তরে প্রধে ন করার চেষ্টা করেছি । পাইয়ে দেবার মতলব থেকে 
নয়, অথবা কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজের নাম ও প্রতিপত্তি 
অথবা রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্য থেকেও নয়। উল্লেখসোগ্য 
কিছু করতে পেরেছি বলেও বড়াই করতে পারিনা। - তবে লোকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি--গ্রামের দিকে । শহরাভিমুখী 
গড্ডালিক] স্রোত বন্ধ করার চেষ্ট। করেছি। গ্রামবাসীদের হীনমন্তত] 
দূর করার চেষ্ট! করেছি) অনেক রকমের শ্ভিজ্ঞতা হোলে! বলতে 
পারি। কিন্ত সেসব অভিজ্ঞতা কারও কাজে লাগবে কিন! 
জানিনা) ধারাবাহিক ভাবে বর্তমানে “কম্পাস? কাগজে (তার 
একুশ বর্ষে পদার্পনের সংখা! থেকে ) একট! লেখ! প্রকাশ করে 
ধাচ্ছি। কেউ যদি সেটা পড়েন! ১ 

সন্তাতার পথ, আজকের দিনে কোন্টা, সামগ্রিক ভাবে এই 
বিচারটা যদি ঠিক না হয়, তবে এলোমেলে! ভাবে ‘কিছু’ করে 
যাবার ফল ভয়ে ঘি ঢালার ব্যপার হবে। সেই বুঝে আমি 
বর্তমানে সভ্যতার দিক-নির্ণয় সম্বন্ধেই বিচার-আচার-বিতর্ক 
স্যর্টিতে বেশী মনযোগ দিয়েছি । এর সঙ্গে সামগ্রিক ভাবে 
জীবন দর্শনের প্রশ্নটা আগে, -এবং শেষ পর্যন্ত যাকে আমরা 
দর্শনশান্্র বলে তার দিকেও সকলকে সচেতন করার চেষ্ট। করছি। 
আমাদের বর্তমান জীবন-সংকট ও সমাজ্-সংকটটাকে কম কেউ 
দেখতে পারি কি? চারিদিক থেকে যখন ঘোর অন্ধকার হয়ে 
আলছে মনে হয়, তখন ভালে! করে দেখ! ও দেখতে পারার 
চেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া! উচিত মনে করহ্ি। কী কী সেই 
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সংকট তার ফিরিস্তি দেবরি দরকার করে না, কেননা লকগেই 
আমর! ভূক্তভোগী। কিছু উপায় নেই, এই অন্ধকার থেকে 
আলোর পথ দেখার ও সেপথে চলার শক্তি নেই । এমন ধরণের 
অসহায়তা বোধটাই মারাত্মক হয়ে উঠেছে) তাতে একট! মানসিক 
অবলাদ এসে যাচ্ছে । এর বিরুদ্ধে দাড়াতে হবে, পথ আছে, 
এটা দেখতে ও দেখাতে হবে এবং সেই পথে একলা হলেও চলবার 
সাহস পেতে হবে। “এখনও পাবা বন্ধ--* করলে চলবে না, এই 
আদেশ জীবনের ভিত্তিভূমি থেকেও আসনে, কেবল খধি-কবির 
বাণী থেকেই নয়। 

গ্রামদেশের *অবসাদটাই তার কঠিনতম বেড়া”, এই বেড়ার 
ভিতর ঢোকবার জন্য নান! প্রবেশ-পথ বাঁ entry-point 'কী 
হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন স্বেস্হাসেৰী সংগঠন নানাভাবে চেষ্টা 
করে থাকেন। কেউ ্থান্থ্য নিয়ে, কেউ শিক্ষা নিয়ে। কেউ, 
কিছু হস্ত ব1 কুটার শিল্প নিয়ে, কেউ টিউবওয়েল নিয়ে যে যেমন 
ভাবে পারেন জনগণের হুয়ারে উপস্থিত হবার চেষ্টা করেন। 
অথব। কেউ কেউ গ্রামের প্রয়োজনে সবকিছু নিয়ে একত্রেই প্রবেশ 
করতে চান--সামগ্রিক উন্নয়নের বা integrated development 
এর প্রকল্প নিয়ে। রাজনীতি নিয়েও রাজনৈতিক দলগুপি গ্রামে 
ঢুকছেন। আমিতো! রাজনীতি নিয়ে বর্তমানে কিছুই করি ন!। 
কিন্তু দরিদ্র জনগণের শক্তি ও সংগঠন বাড়ুক,* ত! প্রতিটি কর্মের 
ৰা প্রকল্পের লক্ষ্য বলে মনে করি। কিন্তু সেই জনশক্তি যা 
জনসাধারণের আত্মশক্তি তাদের স্বনির্ভরতার পথেই সৃষ্টি হতে পারে 
বলে মনে করি । যেখানে গ্রামদেশে খেটেশখা ওয়া লোকদের বছরে 
১২০ দ্দিনের বেদী কাজ থাকে না, ২০ দিনের উপরে কোন 
কাজই গিলে না, সেখানে এই অবাহাত সময় ও শ্রমশক্তিকে 
কীভাবে তাদের নিক্কেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত 
করা! যায়, তার উপগ্েই গ্রামদেশের দারিদ্র ও বেকার-সমস্যা। দূর 
করার পথ আছে বলে মনে করি। স্বনির্ভর ম্বনিযুক্তির পথ বের 
করার উপরেই ব্বেহাসেনী সংগঠনের প্রধান কাজ হওয়া উচিত । 
বাজারের জন্ত উৎপাদন নয়, নিজেদের জন্যই উৎপাদনে এই বেকার 
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সময় ও বেকার শ্রামপক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে বলে মনে করি । 

ভাতে নিম্নমানের দ্রব্য হবে কিনা সেটা বড় কথা নর। 
আর খমান্টাই বাকি । মান বা মানদণ্ডটাঠিক করবে কে? 
এই মানটাও নিজেদেরই ঠিক্ত করে নিতে হবে। মায়ের দেওয়া 
মোটা কাপড়ে মান নেই, পরের আয়নায় নিজের ‘মান’ তৈরী করার 
মোহটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বর্জন করতে হবে। যা কিছু ফ্যাশান 
তাই সৃন্দর এই ভয়ানক প্রতারণ। থেকে রক্ষা পেতে হবে, নইলে 
আত্মদল্মান ও মৰ্য্যাদ! পুনঃগ্রতিঠিভ কর! যাবে! না, স্বনির্ভর 
লমাজও তৈণী করা যাবে না, বেকার সমব্তারও দুর হবে না) 

এটাকে একট “নতুন জীবনের জন্য আন্দোলন’ হিসেবে 
ড় করাতে হবে। সহযোগিতা, সহমগিত1 ও সমভাবের উপরে। 
Need-based সভ্যতা চাই, &০০-১৪৪০ লভাত! (1) 
নয়। গান্ধীজী বলেছিলেন, সর্বশক্তি দিয়ে দীবন ধারানোপধোগী 
হম্পদ সৃষ্টি করো, বসুন্ধরা দেট! দিতে পারেনা সকলের জন্তু 
প্রাপ্য) কিন্তু একটি লোকেরও লোভ চরিতার্থ করতে পারে 
এমন শক্তি বন্ৃদ্ধরনারও নেই । মিনিমাম মনিডট! ম্যাক্সিমাম নিড 
বলে মেনে নিতে হবে। বস্ধ বাহুল্যে জীবনের বোঝা বাড়াতে 
নেই, নইলে কারও পক্ষে দুরে যাওয়ার সামর্থ থাকবে না। অথচ 
মানুষকে যেতে হবে অনেক দুর) ব্শ্িজ? তে মানুষই একমাত্র 
সচেতন দীপশিখা। মানুষ যেন তার এই মহান ভূমিকার কথ! 
না ফুলে খায়। সহজ পরল জীবনই সবচেয়ে সমৃদ্ধ জীবন । 
এট আধনস্বাদ আজ. কেউ মানে না। না-মানার ফল কি 
[বিষময় হয়ে উঠছে, তা আজ বোঝা উচিত। এর ফলে ছিংসা 
ও বিদ্বেব চারিদিক থেকে ফেটে বের হয়ে আসতে চাইছে। 

সার! পৃথিবীর মনুষ্য সমাজ এক ভয়াবহ সংকট ও মহতী 
বিনষ্টির মুখোমুখি এসে পড়ছে। পারমানবিক অন্ত্রশস্ত্রে সবাই 
সজ্জিত হতে চাইছে) যার! পারমানবিক অন্ত্র-শঙ্ত্র তৈরী করছেন, 
এবং যাদবের ছাতে এইসব মারণত্ত্র মঞ্তুত হয়েছে, তারাই কি 
কেবল এর অন্য দায়ী ? আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অহুনিশি যে 
ষড়রিপুবঞ্ধক অ-লভ্যতার -ইদ্ধন অনবরত জ্বলছে, আমর! 
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প্রজ্চেকেই কি এক একটি অনির্বাণ হিংলার ভোতক নই?! 
আমাদেরই পুর্জিভূত হিংসা ও লোভই শেষ পর্যন্ত নব মারণাস্ত্র 
বিভীধিক] স্থট্টি করছে না কি? এতো আমাদেরই মনের প্রতিবিশ্ব। 

এই পথ থেকে আমাদের ফিতে হুবে। নতুন বা নয়াজীবন 
আন্দোলন, বর্তঘানে এছাড়া অন্ত কিছু হতে পারে ন]। 
আমাদের শক্তি এইভাবে ধ্বংস কাণ্ডে নিযুক্ত করতে দেওয়া উচিত 
নয়। সত্যিকার দেশ-গঠন ও দারিদ্র দুহীকরণই আমাদের একমাত্র 
সংগ্রাম হওয়া! দরকার । 

নৈরাশ্থাধাদী দার্শনিক্েরো বলে থাকেন, মানুষের, স্বভ'বের 
মধ্যেই এই হিংলা তেষ রয়েছে, এবং স্বভাব পাল্টায় না। এই 
যদি হুয়, তবে তো মানুষের যাত্রাপথের সীমা এসে গেছে বলতে 
হবে) তার এই তথাকথিত স্বভাব বদলাতে হুবে। ব্বভাবও 
বদলায় যদি আমর] ত! বদলাতে চাই। বদলাতে চাই কিনা, 
এবং বদগাঁবো কেন, সেটাই প্রশ্ন । মানুষের লক্ষাধিক বন্ধরের 
ইতিহাসে মানুষের স্বভাব-চরিত্র কি পাণ্টায় নি? ' স্বভাবের 
অত্যাচার পশুমাত্রেরই ভুগতে হয়। এই পশুদের দিকে তাকিয়েই 
হয়তো মানুষের বিচার কর! হয়। কিন্তু পশুদের স্বভাবও কি 
পাপ্টায়নি, তাদের খাস্ত-খাধারও কি পাশ্টায়নি। যার! পাণ্ট'তে 
পারে না, তারা সবাই পৃথিবী থেকে মুদ্ধে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
দেহধারী জীবের কঙ্কালই আজ পাওয়া বায়। মানুষেরা মি 
“প্রকাণ্ড পণ্ডর” “আদর্শ” গ্রহণ করে তৰে তারাও মুদ্ছে যাবে। 
মানুষ স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত, পরিবর্তিত .ও ইতিবাচক কাজে 
নিয়োজিত করার একট। হাতিয়ার বের করতে পেরেছিল বলেই, 
মানুষ জিতে গেছে। সে হাতিয়ার হলে! তার ‘সমাজ’ ।, এই 
সমাজ-চেতন! থেকেই তার শিক্ষা-দীক্ষা, আইন কানুন) 
শ্রেম-প্রেরত বিচার এসেছে) তাইতেই জীবন-*সংগ্রামে সে আজও 
পর্যন্ত জয়ী হয়ে এলেছে। কিন্ত এই নয়ই শেষ জয় নয়। 
প্রবৃত্তির তাড়নায় যদি সে.আদর . সংযম ও নিবৃত্তির শাসন না 
মালাতে পারে, তবে তার ধ্বংসও অনি ধার্য । 

আর অভাব? স্বভাব না পাণ্টালে অভাব কোন দিনই 
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মিটবেনা। আর এই তথাকথিত অভাবের তাড়নায় মাজ পৃথিবীর 
জলবাযুকেও বিষাক্ত করে তুলেছি। আর অভাব? কাদের 
অভাব? ছু'বেল] পেট ভরে খেতে পায়ন! যারা, তাদের অভাব 
একধরণের ; আর যাদের লোভের শেষ নেই তাদের অভাব অন্তু 
রকমের। এই শেষোক্তদলের অভাবানুতূতি সকল মানুষকে 
সংক্রানিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এই শেষোক্ত লোকদের যদি 
আজ নিয়ন্ত্রিত করতে ন! পার! যায়, তবে যার! সত্যিই দরিজ্র 
তাদেরও মুক্তি নেই। 

আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত । এখানে সঠিক পথ 
ধরতে না পারলে মহতীবিনষ্টি অনিবার্য । এই অনিবার্ধতার 
বাধাবাধকতা ব! মৃত্যুদণ্ডের ০০910101310) আজ আমাদের 
মাথার উপরে উপস্থিত। আমরা বাচতে চাই, কি মরতে চাই, তা 
এই সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করে! আমর] বাঁচবো, বাচতে 
পারবো এই সম্ভাবনাও নতুন দিগন্তে দেখ! দিচ্ছে। সেইটে 
দেখানোই, বঞ্চিত গ্রামবাসী দরিদ্রদেরঃ সবচেয়ে বড় কাত বলে 
আমি মনে করি। কিন্তু এই দ্ষদ্র-প্রবন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা 
সম্ভব নয়। 





মাতার ীল এম্পারিয়াম 


উচ্চ শেণীর ষ্টেইনভেস ভীত ও কাসার বাপন বিজ্রেতা 
ফুলিয়। রেলবাজ্ঞার (দ্বিতল বাজার ) 
পো ঃ-বেলেমাঠ, জিল!---নদীয়। 


প্রো গোর চন্দ কুগু 





টি সাহিত্য সৈকত/যুঃ পৃঃ 


কেন্দ্রীয় সংবাদ পত্র রেজিত্রেশন নিয়মাবসীর ( ১৯৫৬ ) ৮ 
ধার! অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল । 
১। প্রকাশ স্থান : সৈকত সরদী, ফুলিয়া, বৈঁচ', 

- নদীয়া। পিন--৭৪১৪০২ 

ত্রৈমাসিক 
স্ীমতী কাকলি ভট্টাচার্য 
সৈকত সরণী, ফুলিয়। 
বৈচা, নদীয়া। ৭৪১৪০৯ 


২। প্ৰকাশ কাল 
৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর 


eo ee 


৪। নাগরিক tL ভারতীয় 
৫1 সম্পাদক £  ক্ষটীমাধব ভট্টাচার্য 
( অবৈতনিক ) 


সৈকত সরণী, ফুলিয়া, 
বৈচা, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 
৬। নাগরিক $ ভারতীয় 
৭1 স্বত্বাধিকারী £. জ্্ীমতী কাকলি ভট্টাচাৰ্য 
সৈকভ সরণী, ফুলিয়। বৈঁচা, নদীয়। 
৮ ৷ মুত্ৰপ £$ মায়া প্রেস, কাকিনাড়! 
২৪ পরগণ।। 
আমি শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষপা করিতেছি 
“এব উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য। 
স্বাঃস্পকাকলি ভট্টাচার্য 


তারিখ ২৯/২/৮৪ প্রকাশক 





পুর্ণোদ্যমে চলছে 


শ্রীকৃষ্ণ টকীজ 
ফ্ুধ্িয়া, নদীয়। : - 


(ফুতিয়া রেলষ্টেশন সংঅগ্ন ) 
প্রত্যহ তিনটি শো--২-১৫/৫-১৫/৮-১৫ 


[ শো শেষে াপ-ডাউন বাস-ট্রেন পাওয়া! যায় ] 


সাহিত্য সৈকত/যৃঃ পৃঃ 


ঘরাত্র ১০ টাকার বিণিযয়ে_ 


বাংল। লাহিতোর গবেষক ও সচেতন পাঠকদের জঙ্গে 
প্রয়োজনীয় কয়েকটি সংখ) £ - | 


পাঠিতা সৈকত (ফুজিয়া সংখ্যা )[৪'০* টাঃ] 
মহাকবি কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন ফুলিয়া গ্রামে । কৃত্তিৰাসে 
সময়কাল থেকে সাম্প্রতিক কালের গোটা ফুলিয়াকে জান! হাথে 
এই সংখ্যাটিতে। 


LE 


সৈকত (রামায়ণ সংখ্য] ) ১/২ [২৫০4-১৫০] 
রামায়ণ প্রসঙ্গ নিয়ে ১৯৭৬ সালে কলিকাতা জাতীয় 
গ্রন্থাগারে যে সেমিনার হয়েছিল এবং রামায়ণ নিয়ে যে বিতর্কের 
স্থটি হয়েছিল তা নিয়ে রামায়ণের ওপর ছু'টি সংখ্যা। 
ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশ মজুমদার থেকে 
লামল্প্রতিক কালের গবেষকদের গবেষণ। লক্ধ প্রবন্ধের সংবলন | 


সৈকত (বীর জল! সংখ্য! ) [২] 
মদীয়ার মানচিত্র-সহ সংক্ষেপে নদীয়া জেলাকে জান! যাবে 


এই সংধ্যায় ৷ 
| f 36208 


এ ছাড়াও কবি করুণানিধান ও শরতচজের ওপর বিশেষ 


সংখ্য।। 
প্রয়োগনে ০ 0. করুন বা-সরাসরি ধোগাযোগ করন = 


সম্পাদক/প্রকাশক 


সাহিত্য সৈকত 


নৈকত সরণী, ফুপিয়!, বৈচা, নদীয়া (৭৪১৪০২ ) 


মাতৃত্ব 
শিবানী চক্রবর্তী 


নামাইল শবাধার ধরাধরি করে, 
শোকাহত বন্ধুজন মহাদুঃখ ভারে 

উচ্ছল যৌবনভার অনাবিল হালি, 
সবকিছু গেছে ভেসে, যুদ্ধক্ষেত্রে আসি। 
অভাগিনী বধূ তার স্তন্ধ হতবাক, 
পাথরের প্রতিমুগ্ডি শিল্পন্দ নির্বাক! 
কত আশা ছিল বুকে, কত সুখস্মৃতি, 
একটি আঘাতে রুদ্ধ জীবনের গতি! 
অবরুদ্ধ শোকাবেগ স্পষ্ট প্রাণঘাতী, 
তুফৌটা চোখের জল দিতে পারে শাস্তি 
পরিজন ভাবে মনে, ন! কাদালে তারে 
নিদারুণ ছুঃখভার সহিতে না পারে) 
প্রণংদিল পঞ্চমুখে তারে॥-_“সজ্ঞান, বীর নিভক 
নিফপট বন্ধু-ত্বর জীবন্ত প্রতীক, 
শক্রতায়ও মহত্তম, কিন্তু সব মিথ্যা হুল 
বধূ চোখে নাহি আসে এক ফোটা অল! 
মায়াময় মুখখানি খুলে-সযতনে 
নিশ্চয় কাদিবে বধূ, এ মুখ পড়িলে মনে 


- কিন্তু বৃথা চেষ্টা সব, সব অকারণ 
অভাগীর মুখে নেই কান্নার লক্ষ্মণ । 
অবশেষে ধাত্রী এক বয়লে প্রবীণ! 
অনেক ভাবিয়া শেষে করিল জল্লান! 
ছোট্ট শিশুটি এনে দেয় কোলে ফেল, 
মাতৃত্ব জাগিয়! ওঠে, নেয় বুকে তুলি 
বাধ ভেলে আসে যেন নয়নের বান, 
“ওরে ও অভাগা ছে:ল-- 

আয় কাছে, আয় প্রাণ ।* 


[Lord Tennyson-aa Home They Brought her 
warrior 0980 কবিতা অবলম্বনে ৷ ] < 


ফুেয়৷ উপনগরীর ভবিম্যত সম্পর্কে 
কিছু ভালন৷ চিন্ত! 
(দেবপ্রসুন ঘটক ও 


১৯৮২ লালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ফুলিয় উ্পনগরী 
সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান কর! হয়েছিল। প্রাক্তন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রীএস, কে, দে মহাশয়কে পশ্চিমবঙ্গের বামক্রণ্ট 
সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই আলোচন! চক্রে তার সুচিন্তিত 
মতামত ও সুপারিশ পেশ করবার জন্য । ৰোধকরি, ভার অভিজ্ঞতা 
গ্রন্থৃত প্রতিবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এতদিনে পৌছেছে। 
‘সাহিত্য সৈকত” পত্রিকার পূর্ববর্তী সংখায় ( জান্ুঃ- মাঠ »৮৩ ) 
স্রীদে মহাশয়ের ফুলিয়া উপনগরী সম্পর্কে চিন্তাজাবনার আভাষ 
কিছুটা পরিবেশিত হয়েছিল এবং তিনি সেই নিবন্ধে পাঞ্জাবের 
নিলোথেরি উপনগরীর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার ফুলিয়! 
উপনগরীর উন্নতির পথে যে কারণগুলি স্পষ্ট'হয়ে প্রতিবন্ধকতার 
সৃষ্টি কযঙ্ডে সেগুলি চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমার 
বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্ীদে প্রদত্ত প্রতিবেদন নিশ্চয়ই গুরুত্ব 
সহকারে বিবেচনা করছেন । 

এই প্রসঙ্গে নদীয়া জেল। প্রশাসনের তৎকালীন কর্ণধার 
শ্রী এল. ভি. সপ্তধধি লিখিত পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাগী প্রতিবেদনে 
ফুলিয়া উপনগরীর যেসকল সমস্তা এবং সেগুলি নিরসনের 
সম্ভাব্য প্রস্তাব গুলি ঘা উল্লিখিত হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক 
এবং সুচিপ্তিত। প্রায় তিন দশকের ব্যবধানে ফুলিয়া উপনগরী 
কেন্দ্রীয় এবং রাজাসরকারের যৌথ তত্ববধানে থেকেও বয়স্তর হয়ে 
উঠতে না পারায় স্বাভাবিক ভাবেই এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই 
উশনগরীর যার! প্রকৃত পুনর্বাসিত অধিবাদা তাদের মনে চরম 
হতাশা দানা বেঁধে উঠেছে। ফুলিয়া উপনগরীকে ঘিরে পূর্ববংগ 
থেকে আগত মানুষগুপি ফুলিয়া উপনগরীতে আবাসন প্রাপ্তির 
উষালগ্ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ত আজ বাস্তবের ঝুঢ় আঘাতে 


সাহিত্য সৈকত যু: পৃঃ | -. ২৩ 


ছিমভিয। ুস্থ-ও হুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতিগূর্ণ ফুলিয়া 
উপনগরী মাজ-ক্রুত'অপন্গয়মান। 

তিন দশকের নান! বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে, খুঁড়িয়ে 
চলতে চলতে ফুলিয়া উপনগরী আজ অস্থিকংকালসার। সুতরাং 
এই উপনগরীর ভবিষ্যত নিয়ে গঠনমূলক চিন্তাভাবনার যথেষ্ট 
অবকাশ আছে। নদীয়। জেল! প্রশাসন রচিত প্রতিবেদনে 
ফুলিয়া উপনগরীর সমস্তাগুলিকে প্রধান: হুভাগে দেখানোর 
চেষ্টা হঙেছে। প্রথমভাগে পুনবাসিত ব্যক্তিদের নিজন্ব সমস্তা গুলি 
স্থান পেয়েছে নির্দিষ্ট সমাধানের ইংগিতসহ) দ্বিতীয় ভাগের 
সমস্তাগুলি প্রাতিষ্ঠানিক । জেলা প্রশাসন প্রথমেই বাস্তভিটাসহ 
নিমিত আবাসন গৃহগুপির মালিকান। স্বত্বদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার পারস্পরিক আলো- 
চনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোক যে বাস্তঙ্রমির উপর নির্মিত 
আবাসন গৃহগুলির মালিকান। অধিকৃত প্রকৃত বাসিন্দাদের মধ্যে 
স্বত্ব সম্বলিত নাথদ্বার] বণ্টন করা হবে। এবং এই প্রস্তাব 
রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকার, টানাপোডেন না করে ফুলিয়! উপনগরীর 
ওপর থেকে তাদের ক্ষীয়মান কর্তৃত্বের অধিকার তুলে নিয়ে 
রাজ্যসরকারের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করলে সহজেই বণ্টনের 
ব্যাপারটা সম্ভব হবে এবং প্রশাসনিক অটিলতাগুলিও এড়ান. 
যাবে। মৃত প্রায় ফুলিয়া উপনগরীর জীবনে নতুন রক্ত সঞ্চালনে 
এই ব্যবস্থা একটি বাস্তবভিত্তিক দৃঢ় পদক্ষেপ । আইনগত, ভাবে 
গৃহুলহ বাস্ত্মিগুলির উপর অধিকার বর্তালে পুনর্বাসিত ব্যক্তির! 
্বগ্রচেষ্টায় যে ধার আধিক সংগতি অনুযায়ী স্বতঃক্ষুর্তভাবে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহিত হবেন। প্রয়োজনবোধে 


নানারকম আনুসঙ্গিক জীবিকার প্রশ্নে বাস্তুভিটাগুলিকে হাতিয়ার , 


করে নিজেদের আধিক অবস্থার উন্নতির অন্য এগিয়ে যাবার 
ঝুঁকি নিতে ও পারবেন। স্বতরাং এ ব্যাপারে কালক্ষেপ ন! 
করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বসে মালিকানার স্বত্ব যাতে অতি 
সত্বর দেওয়া যায় সেজন্য রাজ্যসরকারের আন্তরিক উদ্ভেগ চাই । 
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পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ফুলিঘ্লা উপনগরীর পৃথক সত্বা 
টিকিয়ে রাখার কোন সুযোগ আজ আর নেই৷ অন্যান্ত উদ্বাস্ত 
উপনগরীর মত জীবনের মূল স্রোতে একে মিশে যেতে হবে এবং 
স্বনির্ভর উদ্বাস্তু উপনগরীগুলির সাথে ভালে তাল মিলিয়ে বেডে 
উঠার চেষ্টা করতে হবে। জেলা প্রশাসন যুক্তিসংগতভাবেই 
বিশ্বাস করে যে এই মালিকান! হ্বত্বদানের মধ্য দিয়েই অন্তাম্ক 
সমস্যাগুলির সহজ্জ সমাধান বেরিয়ে আসকে। কেন্দ্রীয় সরকার 
যখন প্রকৃত পক্ষে ফুলিয়া উপনগণীর ব্যাপারে নিজেকে অনেক 
গুটিয়ে ফেলেছে তখন রাস্জাসরকারের সাথে একটা সুষ্ঠু সমাধানে 
পৌঁছান সম্ভব। বস্তুতপক্ষে ব্বত্বদানের মধ্যেই নিহিত আছে 
ফুলিয়| উপনগরীর জীয়ন কাঠি । 

অন্যান্ত যে সৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক সমস্যা গুলি আলাদাভাবে দ্বিতীয় 
ভাগে জেল! প্রশাসন নির্দিষ্ট করেছে সেগুলির মধ্যে আছে ফুলিয়। 
পলিটেকনিকের ভবিষ্যত, ফুলিয়া কৃষি খামার ও ফুলিয়। স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রের পরিচালনা । এই সংস্থাগুলিকে প্রকৃত কল্যাণধর্মী 
প্রতিষ্ঠানর্ূপে গড়ে তুলতে হলে চাই দৃঢ় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ । 
বস্তুত পক্ষে নিস্পৃহ প্রশাসনিক দৃষ্টিভদ্গিই এই প্রতিষ্ঠানগুলির 
অবনতির কারপ। ন্থৃতরাং শক্ত হাতে এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে 
কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে শৈথিল্য 
প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই। 

জ্রীসপ্তধ্ষি আরও দুটি সুপারিশ রাজ্যসরকারের কাছে বিবেচনার 

জন্ম পেশ করেছেন। সেগুলি এই প্রসঙ্গে প্রপিধানযোগ্য। 
ফুলিয়া উপনিবেশ প্রশাসনের হাতে আজও কিছু জমি অবিলীকৃত 
অবস্থায় পড়ে আছে ।. লেই জমি ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে 
জবরদখলের স্বাদে ।. পতিত জমির ব্যাপারে জেলা সমাহর্ভাকে 
বন্টনের দায়িত্ব দিলে শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক বাস্তহীন পরিবারের 
আবাসন সমস্তার সমাধান হোত তাই নয় স্বাভাবিক জীবন 
বিকাশের পথও সুগম হোত । এই প্রস্তাবটিও ভেবে দেখ] যেতে 
পারে। 
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ফুলিয়া উপনগরীর কৃষিথামারের অনুজ্জগ ভবিষ্যতের প্রতি 
ইংগিত করে জেলা শাসক এই খামারটিকে অযথা আইন শৃংখল! 
পরিস্থিতির লগে জড়িত ন! রেখে স্থানীয় কৃষিজীবীদের মধ্যে 
শর্তলাপেক্ষে বন্টনের সুপারিশ করেছেন। কৃষিখামারের পরিবেশকে 
শুধুমাত্র আইন শৃংখলার প্রশ্ন হিসাবে না দেখে একে একটি 
আশপাশের অধিবাসীদের সামাজিক সমস্যা রূপে দেখলে এই 
. প্রস্তাবটিও যুক্তিসিদ্ধ বঙ্গে মনে হয়। 

রাজাসরকারের সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিভাগ এবং 
পুনর্বাসন বিভাগের যৌথ দায়িত্বে ফুলিয়া উপনগরীর. প্রশাসন 
পরিচালিত। সুতরাং ফুলিয়া উপনগরীর উন্নতি বিধানে 
উপরোক্ত ছুটি বিভাগের মধ্যে কার্ধধারার-.ফলপ্রসু সমন্বয় 
প্রয়োজন । এই উপনগরীর বাস্তুহার! পুনর্বাসিত মানুষগুলোর 
আশা আাকাত্খাকে বাস্তবায়িত করার জন্য স্থনির্দি্ট পদক্ষেপ 
গ্রহণের দায়িত্ব রাজাসরকারের, এবিষয়ে কোন দ্বিধার আন্ত আর 
অবকাশ নেই। সুতরাং লালফিতাত্ত বাধন যেন এক্ষেত্রে 
বাধান্বব্রণ হয়ে না দাড়ায়-এটাই আস্তরিক কাম্য । 


অমলা মিক্যাল হজ 
[ (কিস এন্ড ড্রাগিস্ট ] 
ফুজিয়া রেজবাজার, নদীয়া 


এখানে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও পশু চিকিৎসার 
ওঁষধ পাইকারী ও খুচর! বিক্রয় কর! হয় । 
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বারে৷ শছন ধরে মুদ্র 
মাধব ভট্টাচার্য 


পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা মানুষের ভালবাসাকে 
আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। ভালবাসার বন্ধন যতদিন অক্ষুন্ন 
থাকে ততদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকে । "ভালবাস ফুরোলেই 
তার মৃত্যু ৷ 

ভালবাসাকে আশ্রন্প করেই একদিন ‘সৈকত’ এর জগ 
হয়েছিল । গুটি কয় ছেলে যার] এসে সেদিন ‘সৈকত?’ এর বুকে - 
দাড়িয়েছিলাম তাদের কেউ বা কিশোর, কেউ বা কিশোর উত্তীর্ণ 
সন্ত যুবক। উচ্ছাস আর আবেগে হৃদয় ভর1। চোখে নতুন 
ভাষা । আমরা সেদিন ব্বপ্ন দেখতাম এই পৃথিবীর. সকল আবর্জনা 
সরিয়ে দিয়ে নতুন আলে! ছড়াবে।। এই রা আরো 
সুন্দর করে তুগবে! আমর! । 

সুন্দরী পৃথিবী বোধ করি সৰ কিশোরকেই স্বপ্ন দেখায়। 
স্বপ্নের মধ্যে কিশোর পৃথিবীকে নিজের প্রেয়সী ভাবে । প্রিয়াকে 
আপন করে কাছে পাবার রোমাঞ্চ অনুভব করে। মনে মনে 
প্রতিজ্ঞা করে এই গৃথিবীকে সে তার সর্বন্য উজার করে দেবে। 

স্বপ্ন ভাঙ্গলে কিশোর দেখে তার কৈশোর কাল কেটে গেছে। 
পৃথিবী নামক তার প্রেয়লীকে ঘিরে আর এক নবীন কিশোরের 
দল নতুন স্বপ্ন দেখায় বিভোর । সে করুণ আখি তুলে পৃথিবীর 
পানে চেয়ে চেয়ে জীবনের কঠিন পথ মাড়িয়ে চলে 

সব মানুষের জীবনের সকল স্বপ্ন হয়তো বাস্তবায়িত হয় ন1। 
"কিন্ত ব্বপ্প দেখার একটা সুখ তে। আছেই--আর তার 
জুড়িদার কিশোর বয়সের কাছে বোধকরি আর কেউ নয়। 

“সৈকত? কে ঘিরে আমাদের কিশোর বয়সের স্বপ্ন দেখার যে 
আনন্দ ছিল বারে! বছর পেরিয়ে এসে আজও তার মধ্যে সখের 
ছয়! পাই। কিন্তু পৃথিবীর আবর্জনা কী এতটুকু সরানো! গেলে! ! 
নতুন আলোয় কী পৃথিবী আলোকিত হলো! হয়তো কিছুই 
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হয়নি। পৃথিবী যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। 

তাই ব বলি কী করে! হিসেবের নিত্তিটা আ্রীবনের গভীরে 
নিয়ে মাপার চেষ্টা করলে দেখ! যাবে বিষয়ী লোকের কাছে 
এসবের মূঙ্য কিছু থাক্‌ বা নাই থাক্‌ সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে-এর 
মূল্য নেহাৎ কম নয়। | 

বাংল! সাহিত্যের সংসারে লিটল ম্যাগাজিনের জম্ম প্রথম 
কবে জ্ঞানিন]। তবে প্রতিবছরই কিশোর বয়সের কিছু কিছু 
ছেলেমেয়ে তাদের আপন আপন স্থষ্টির ডালি সাজায় অদক্ষ অপটু 
হাতের ভুলিতে । 'টেকত্ত” এর আত্মগ্রকাশও ভিন্ন কিছু নয়। 
আর পাঁচটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মতই । 

প্রায় বছর বারে! আগে বাংলা ১৩৭৮ সনের ত্র্গা পুজোর 
কাছাকাছি সময়ে একটি পত্রিকা বের করার জন্ুন!-কল্পন! চলছিল 
আমাদের’ক বন্ধু মিলে । ফুলিয়া গ্রাম্য পাঠাগারটি ছিল আমাদের 
আড্ডার কেন্দ্রস্থল ' বন্ধুঝর শ্রীসাগরময় অধিকারী ছিলেন এ 
গ্রন্থাগারের শ্রস্থাগারিক । তার খুব উৎসাহ ছিল। গ্রন্থ পিপান্ 
লোকদের সে-চিনতে| এরই মধ্যে থেকে কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী 
নধীনকে সে কাছে টানতে পেরেছিল । 

মনে আছে, আমি সাগর আর কেশব ( লীকেশব লাল 
চক্রবর্তা ) মিলে একদিন আমাদের বাড়ীতে রাতের প্রায় আন্ধেক 
ৃ কাটিয়ে দিয়েছিলাম “চলস্তিকা” হাতে নিয়ে একটি সুন্দর নামের 


খোজে । 
‘সৈকত’ এর সংসারে আমরা ষে ক’জ্জন ছিলাম ( ধীরে ধীরে 


১২ জনের সংখ্যা হয়েছিল ) তার! সকলেই ষে লেখালেখি 
করতেন তা নয়--আবার এর মধ্যে ৩/৪ জন মাত্র চাকুরী করতাম । 
তাও খুব সাধারণ মাপের চাঁকরী। ব্বপ্র যাই থাক্‌ ন! কেন বস্তুতঃ 
লেখার জোর বা অর্থের জোর কোনটাই ছিলন1। 

আমি তখন ভাটপাড়ায় থেকে চাকরী করি। সপ্তাহান্তে 
বাড়ী যাই ৷ রবিবার দিনট! আমর! একজিত হতাম লইব্রেরীতে নয় 
তো আমাদের বাড়ীতে । সারাদিন ধরে চলতো পত্রিকা নিয়ে 
ভাবনা চিন্ত]। | | 


২৮ সাহিত্য সৈকত/যুঃ পুঃ 


ফুলিপ্নাতে আজ যত লোকের বাস তার ভাগ লোক 
বাস করতো ১২ বছর আগে। শিল্প-বাণিজ্য বলতে তখন কিছুই 
দ্বিলন।। শিল্প বলতে তাত প্রধানত: তাত শিল্প ধুকছে। বাজার 
বলতে কয়েকটা খান্ত সামগ্রীর দোকান। এই বাজারে বেরিয়েই 
দশ টাকা কুড়ি টাকা মুগ্যের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছিলাম আমর1। 


+ ফুলিয়াতে তখন প্রেস ছিলনা । ভাটপাচার কাছে 
কাকিনাড়ায়। একটি প্রেস ছিগ। --নাম “মায়! প্রেস”। 
মায়! প্রেসের তখন যিনি ম্যানেড্রার ছিলেন তার সঙ্গে আমার 
পরিচয় ছিল। তার পদবী আজ আর আমার মনে নেই। 
নাম ছিল নিশীথ। আমি নিশীধদা বলে ভাকতাম। নিশীথদাকে 
একদিন বললাম পত্রিকার কথা। কম রেটে ছাপিয়ে দিতে হবে 
এও বসলাস। 

মনে আছে নিশীথদা আমার কথ শুনে হেসে ফেলেছিলেন । 
বলেছিলেন-_-“আচ্ছা করে দেবে1।? 

'একদিন কথায় কথায় নিশীথদা আমায় বলেছিলেন 
--"সমরেশ বন্থুর প্রথম দিককার একটি গল্পের বই আমি কম্পোজ 
করেছিলাম। আপনাদের যন্ত্রাটা আমি একটু আধটু বুঝি।» 

নৈহাটীতে থাকতেন নিশীথদা। খুব ভাল কম্পোজিটার 
ছিলেন। এখন আয় “মায়া প্রেসে? নেই। কোথায় আছেন 
জানিন1। 

নিশীথদা কথা! রেখেছিলেন । কম রেটে তো ছাপিয়ে 
পিয়েছিলেনই টাকাও দিয়েছিলাম ২/৩ কিস্তিতে। 

আমার এক সহপাী ধন্ধু ছিল-_নাম- রবিশস্কর 
শাপরওয়াল। রবিশঙ্করদের বিভিন্ন রকমের ব্যবসা ছিল । 

আমি একদিন রবিশঙ্করকে বললাম--রবিশঙ্কর আমরা একট! 
পত্রিকা বের করছি তোমার কোম্পানীর একট! বিজ্ঞাপন দিও 
আমাদের পত্রিকায় ।” | 

রবিশঙ্কর জিজ্রেস করলে!--“পত্রিক! বের করছে11” 
আমি বললাম হযা। 


সাহিত্য সৈকতাযু; পুঃ ২৯ 


পত্রিকার কথ! শুনে কী জানি কী ভাবলো রবিশঙ্কর । 
বেশ একটু অবাক হলে। ধেন। আমায় বললো।--আাচ্ছ! একদিন 
এসো, বাবাকে বলবে] । 

গ্রে স্ত্রী আর চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউর সংযোগ স্থলে ওদের 


অফিল। কোম্পানীর নাম--খদেবী কমাশিয়াল কোম্পানী ৷? 
একদিন গিয়ে হাজির হলাম । 


রবিশঙ্কর আমায় দেখে খুশী হলো। আপ্যায়ণ করে 
বসালো! । তারপর কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলে! তোমার কাগজ 
কী ছাপা হয়ে গেছে? 

আমি বললাম--না, তবে শীগংর্গিরই ছাপার কাজ শুরু হবে। 


রবিশঙ্বয় আমার দিকে তাকিয়ে বপলো বিজ্ঞাপন দেয়া 
যাবেনা * | 

রবিশঙ্কুরের মুখ থেকে এমন কথ! শুনবো তা’ আমি আশা 
করিনি। আমিও বিস্ময় ভর! মুখ তুলে ওর মুখের 'দিকে তাকিয়ে 
রইলাম। 

রবিশঙ্কর বললে1--বাবাকে বলেছিলাম কিন্তু বিজ্ঞাপন 
দেয়ার অসুবিধা আছে। 

থানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে এবিশঙ্কর বললে।--'তোমার 
পত্রিকার জন্যে যত কাগজ লাগে তা তুমি নিয়ে যাও 1, 

বিজ্ঞাপন ন! পাওয়ার কথা শুনে আমি যতটা না বিশ্মিত 
হয়েছিলাম একথায় যেন ততোধিক বিস্মিত হলাম । এ তো উত্তম 
প্রস্তাব । কিন্তু কাগজ কত লাগবে তাতো আমি জানিন|। 

রবিশঙ্কর বেলটিপে বেয়ায়া ডাকলো । কী একটা কাগজের 
নাম করে বললো1--ছু' রিম কাগভ গাড়ীতে তুলে দিতে। দলেই 
সঙ্গে কিছু কম্ভারের কাগজের কথা ও ৰললে।। 

রবিশস্কর আমায়. বললে! ছু’রিম দিয়ে দিচ্ছি যদি আরো! 
লাগে তে! এসে! নিয়ে যেয়ে! এসো) আমি তে! অর্ধেক চিন্তা যুক্ত 
হয়ে গেলাম। রবিশক্করের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম 
সেদিন। অনেকক্ষণ ধরে আমরা গল্প করেছিলাম । কৌতুক করে 
রবিশঙ্করকে বলেছিলাম--তোমার কোম্পানীতে আমার একটা 
চাকরী করে দিও । 


৩° | সাহিত্য সৈকঙ/যুঃ পৃ: 


রবিশঙ্কর বগলে।-কী বসছে তুমি ! তুমি . আমার বন্ধু। 
বন্ধুর অফিসে বন্ধু কখনো'নোকরী করে! পৃ'রিতো তোমায় সঙ্গে 
নিয়ে নেবো। 

রবিশঙ্করকে আমি মনে মনে অলংখা ধন্যবাদ জাচ্য়েছিলাম 
সেদিন। রবিশঙ্কর আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এসে গাভীতে তুলে 
দিলো। ড্রাইভারকে বললে!--শিয়ালদা পৌছে দিতে। মনে আছে 
প্রথম সংখ্যার জন্যে আমাদের আর কাগজ কিনতে হয়নি। 
সৌজন্য স্বব্ধণ দেবী কমাপিয়াল কোম্পানী'র বিজ্ঞাপন একটা 
আমাদের কাগঙ্ছের মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছেপেছ্িলাম। 

পত্রিকার নাম ঠিক হলো । কাগজ এলো। স্থানীয় অঞ্চলে 
বেরিয়ে সামান্য মুলোর ছু'ঢারটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ হলো। লেখ! 
পত্র ও জম! পড়লে! । কিন্তু একেবারে আনকোরা নতুন লেখকের 
লেখায় কী কাগজ্জ চলবে! কে পড়বে? 

প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। 
একদিন গিয়ে হাজির হলাম বনফুঙ্স-এর বাঁড়ী। তাকে কাগজের 
কথা জানিয়ে লেখার ব্যাপারে অনুরোধ করলাম । তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে ভাইরী খুলে একটি কবিত পড়ে গেলেন তারপর আমার 
মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন--কেমন পঞ্ছন্দ হয়!’ 

বনফুল এর কিছু একট! লেখা পাওয়া নিয়ে কথা। 
পঙ্ছন্দ অপছন্দ আমার থেকে বনফুলই ভাল বুঝবেন। 

আমি মাথা নাড়লাম। তিনি বল্লেন ‘তাহলে এই 
কবিতাটিই তুমি নিয়ে বাও।” কবিতাটি লিখে শিরোনাম দিলেন 
“যা হচ্ছে।” 

মহালয়ার দিন কাগজ বের করতে হবে। সময় আর বেশী 
নেই। খ্রেসে ছাপার কাজ অনেক বাকী। খুব ভাবনায় পড়ে 
গেলাম। বিন] পুঁজির কারবার। অন্য কোথাও যে মাংশিক 
ছাপতে দেবে তার ও উপায় নেই। l 

ফুলিয়া পলিটেকনিক শিক্ষায়তনে প্রিন্টিং এর ট্রেড ছিল। 
একটি প্রেস ছিল সেখানে। একজন মাষ্টার মশাই ছিলেন। 
২/৪ জন ছাত্ৰ ছিলে । | 


সাহিত্য সৈকত যুঃ পৃঃ ২৯ 


এঙ্ষদিন পলিটেকনিক-্এ গিয়ে হৃধারিনটেনভে্ট শ্রীকুমুদ 
দাশগুপ্ত মহাশয়কে বললাম তার প্রতিষ্ঠান থেকে কাগজের কিছু 
অংশ ছাপার ব্যবস্থা কর! যায় কীন1। ভদ্রলোক সানন্দে রাজী 
হলেন। প্রিন্টিং বিভাগের ইনষ্রীকটরকে বলে লে সঙ্গে বাবস্থা 
করে দিলেন। কাজ শুরু হয়ে গেলো ছাত্রযর়াই কম্পোজ 
করে ছাপাতে লাগলো।। ম্যাগাজিন ছাপাবার কাজ পেয়ে ওদের 
মধ্যে সে কী আনন্দ। সকলের নাম আজ আর মনে নেই। 
জীবন নামে একটি ছেলে ছিল। ও খুব পরিশ্রম করেছিল । ওকে 
দিয়ে কতবার যে মেটার ভাঙ্গিয়ে কম্পোঞ্জ করিয়েছি কতবার যে 
মেশিন থেকে মেটা নামিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। তবু সে 
এতটুকু অসস্তোষ্ট হয়নি কখনে1। শুনেছি জীবনই নাকি এখন এ 
প্রিটি বিভাগের ই৭সষ্ট্রক্টর হয়েছে। 

“নৈকত” এর প্রথম সংখ্যার কবিতার অংশটুকুই শুধু 
পলিটেকনিক-এ ছাপা হয়েছিল। বাদবাকী সবই মায়! গ্রেসে। 

মহালয়ার আগের দিনেও পত্রিকার ছাপার কাজ শেষ 
হয়নি। মায়! প্রেস থেকে রাত ৮টা নাগাদ পত্রিকার ছাপা 
অংশ নিয়ে প্রায় ১টা! নাগাদ ফুলিয়! স্টেশনে নেমে দেখি বন্ধুরা 
সবাই দীড়িয়ে। আমায় দেখতে পেয়ে ওদের সেকী আনন্দ। 
সৈকত এর জয়ধ্বনিতে গোটা গ্ল্যাটফরম মুখরিত করে তুলেছিল 
ওর।। উচ্ছাসে আমায় জড়িয়ে ধরছিল বারবার। সেদিনের কথা 
আমি ভুলব না কোনদিন। 

আমর] হাটতে হাটতে ফুলিয়া পলিটেকনিক-এ গিয়েছিলাম । 
সারারাত ধরে পত্রিক। বাধাই করেছিলাম সকলে মিলে । 

বাংল। ১৩৭৮ এর মহালয়ার সকালে ফুলিয়ার স্থানীয় 
গুণীজনের উপস্থিতিতে এড অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ‘সৈকত? এর 
আত্মপ্রকাশ ঘটলে।। 

হাতে হাতে পত্রিক! বিলি হয়ে গোলো।। পাঁচশ কপি 

ক’দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেলে! । কিছু টাকা ওঠলে!-- 

কিছু টাকা একেবারেই পাওয়া গেলো না। 
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‘সৈকত! এর প্রথম সংধ্যার আনন্দ আমর! মনের মধ্যে 
অনেক দিন ধরে লালন করেছিলাম । ' কিন্তু কাগজের যে দ্বিতীয় 
সংখা! বেরুবে এই ধারণাই অনেকের ছিলন1। এরই মধ্য 
অনেকের উৎসাছে ভাট পরড়েছে। কেউ. কেউ বা চাকরী পেয়ে 
দূরে কোথাও চলে গেছে। | : 

শংকর বগে একট ছেলে ছিল। কখনও কিছু লিখতে 
দেখিনি তাকে। কিন্তু সৈকত’ কে সে খুব ভালৰাসতো। 
সৈকত এর প্রতি ওর খুব দরদ ছিল। M. Te০. পাশ করে 
সে এখন মধাপ্রদেশের কোন এক জায়গায় চাকরী করছে। 

এক এক করে সবাই কাগন্জ ছেড়ে চলে গেলেও সাগর 
অনেকদিন দ্বিগ। ১৩৮০ এর মহালয়া সংখা! প্রকাশের পর সেও 
চলে গেলে।। বস্তুতঃ “ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো 'র কাজে 
আমার সঙ্গী "সার কেউই রইলোনা। লেখাকে জীবনের সাধনা 
হিসেবে গ্রহণ করবার মানসিকতাও কারোর ছিলন1)- জীবনের 
সাধনার চাইতে জীবিক্তার সাধনাই মুখ্য হয়ে ওঠলে। যুগের হাওয়ায় 

সাগরের কবিতা লেখার হাত ভাল ছিল। আমি ওকে 
কবিতা লেখায় উৎসাহ যোগাতাম। কিন্তু সৈকত ছেড়ে গিয়ে ও 
লেখালেখিই একেবারে ছেড়ে দিলে! । ওকে আমি দীর্ঘদিন ধরে 
জানি। ও যে শুধুমাত্র আমার সহকারীই ছিল ত!’ নয় আমার 
বন্ধুও ৷ জীবনে সে অনেক কষ্ট করেছে . কষ্ট করে বড় হয়েছে। 
এখন একট! কলেজে গ্রস্থাগারিকের কাঞ্জ করছে। 

কেশবও কই. করে বড় হয়েছে । সেও এখন একট! বড় 
লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান । ্ 

‘সৈকত’ এর বর্ষপূতিতে আমর! ফুলিয়!। জনরঞ্জন কেন্দ্রে 
একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। .ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী প্রধান 
অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি 
‘সতাযুগ’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন এখন “দৈনিক 
বস্তুমতী’র সম্পাদক । “জাতির. আত্মবিকাশের ভাষ!’ শিরোনামে 
একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘সৈকত’ এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম 
সংখ্যায় । সেই থেকে প্রায় সব সংখ্যাতেই কিছুনা কিছু লেখা 
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দিয়ে ‘সৈকত’ কে সমৃদ্ধ করেছেন। নেহেরু পুরস্কার পেয়ে রাশিয়া 
ভ্রমণ করে এসে এ দেশের ওপর যে প্রবন্ধটি “সাহিত্য সৈকত'এ 
দিয়েছিলেন তা'খুব প্রশংসা লাভ করেছিল । 
দ্বিতীয় বর্ষেও ‘সৈকত’ নিয়মিত প্রকাশ পেলো তৃতীয় 
বর্ষের ১মঃ সংখ্যা বেরোয় ১৩৮০ এর মহালয়ার দিনে। 
এই সংখ্যাটি বেশ খরচ করে করেছিলাম । আশা ছিল 
বিজ্ঞাপনের টাকা যথাযথ ওঠে এলে এবং বিক্রি কিছু হলে খরচ 
ওঠে যাবে। হয়তো বা আগেকার পাওনাও খানিকটা মেটাতে 
পারবো) 
কিন্ত ধাত্মব ক্ষেত্রে ঘটলো ঠিক ভার উল্টোটি।, বিজ্ঞাপনের 
টাকা ওঠলোনা। কাগজ বিক্রী হলোন1। যদিও বা কিছু বিক্রী 
হলে! সেই বিক্রীত কাগজ আবার ফেরৎ নিতে হলো! কোথাও 
কোথাও । | 
কেন এমনটি হলো! আমরা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের 
- প্রচারক ছিলামনা। আজও নই) | 
তখন পশ্চিমবাঙলার মসনদে সিদ্ধার্থণংকর রায়ের মন্ত্রীসভা 
বিরাজ করছে। “ছুর্গতি নাশিনী দুর্গে’ শিরোনামের সম্পাদকীয়তে 
কল্যাণময়ী মায়ের উদ্দেশ্যে রাজ্যের ‘অন্নদাত।’ অর্থাৎ থাড 
মন্ত্রীর কেলেঙ্কারী এবং তার পদত্যাগের ঘটনার কথাটা লিখে 
ছিলাম। আর একজন, সাংবাদিক রণেন নাগ একটি তথধ্যবছল 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রবন্ধটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন 
শিরোনাম আপনি'করে দেবেন। প্রবন্ধটি পড়ে আমি শিরোনাম. 
দিয়েছিঙ্গাম «পুঁজিবাদী উৎপাদন--বেকারী’--অর্থাৎ পু'জিধাদীরাই 
বেকার উৎপাদন করে। -- এ ছু'টো। লেখাই হলে] রাগের কারণ। 
: আমাদের কাগজ বিভিন্ন সীল এবং শুভামুধ্যায়ী বন্ধুদের 
মারফৎ বিক্রি হতো. আমার অফিলের এক সহকর্মী ছিলেন 
অন্গুঙ্াক্ষ চটোপাধ্যায়। কলকাতার কমবা অঞ্চলে থাকতেন। 
এধন আর কলকাতায় নেই ভিনি। অদ্দুন্দাক্ষবাবু আমাদের 
একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। কাগজের খোঁজ খবর নিতেন মাঝে 
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মাঝেই। কাগঞ্ বেকলেই কয়েক কণি নিয়ে যেতেন। তার 
পরিচিতদের মৃধা বিক্রি করে আমাদের সহযোগিতা করতেন। 

এ সংখ্যাটিও তিনি যথারীতি বিক্রি করেছিলেন । 

আগের দিন রবিবার ছিল। পরদিন সোমবার অফিসে এসে 
থানিকবাদেই অন্ুজাক্ষবাৰবু আমার টেবিলের সামনে বসলেন। 
আমার দিকে তাকিয়ে অনুঞ্জাক্ষবাবু বললেন-_“কাল হাজত বাল 
করে এলাম ॥” 

*কোথায়'-বলে আমি অন্থুজাক্ষবাবুর মুখের দিকে তাকালাম 
না, ফোন হেঁয়ালি নয়। অন্কুজাক্ষবাবুর মুখ বেশ গম্ভীর । 
তারপর তিনি যা শোনালেন তা” শুনে তে] আমি অবাক । 

রবিবারের সকালে অন্গুজাক্ষবাৰু থলে হাতে বাঞ্জারে 
যাচ্ছিলেন) পাড়ার কয়েকটি ছেলে তাকে ডেকে রাস্তার ধারের 
ক্লাব ঘরে নিয়ে গেলো।। ‘সৈকত’এর ( বর্ষ ৩" মহালয়া ) একটি 
কপি এনে অনুর ক্ষবাবুর হাতে দিয়ে বলগে। এই বইট। সম্পর্কে 
তিনি কিছু জানেন কিনা? 

অন্ধুঞজাক্ষবাৰু অত্যন্ত সরল এবং ভাবুক প্রকৃতির মানুষ । 
“সৈকত? দেখে তো তিনি সোৎলাছে সবিজ্ঞারে এর সমন্ধে বলতে 
লাগপেন। ক্লাবের ছেলের! কাগনের সম্পাদকের খোজ থবর 
নিলে!। অন্ুপ্াক্ষবাবু কাগজের সঙ্গে যুক্ত কিনা এসব জিজ্ঞাসাবাদ 
করলে।। অনেকক্ষণ ধরে ভ্রেরা করে অন্থুজাক্ষবাবুকে শাসিয়ে 
বললে।--এ কাগজ এখানে বিক্রি কর! চলবেনা । কাদের কাদের 
কাছে বিক্রি করেছে তার হিসেব চাইলো । টাক! ফিরিয়ে দিতে 
বললো! । নানাভাবে তাকে নাস্তানাবুদ করে অপমান করে যখন 
দবা়লো! তখন বেল! দুপুর। শুন্য থলে হাতে অন্ুজাক্ষ বাড়ী 
কিরে গেলেন। 

-অথজাক্ষবাবুর মুখের কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। 
কাগজের কোন লেখার প্রতিবাদ এমন করে হতে পারে এটা ভেবে 
পাচ্ছিলামনা আমর] কিছুতেই। যাদবপুর এবং নদীয়ার করিমপুর 
অঞ্চলেও অনুবপ ঘটন। ঘটেছিল । 
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কাগজ বিক্রি হলোনা। বিজ্ঞাপনের অনেক টাকাই মিললে! 
না। প্রেসের ধাপ আরো বেড়ে গেলো।। প্রায় এক বন্রের জন্তু 
কাগজ বন্ধ হয়ে গেলো!) প্রেসে তখন প্রায় হাজার দেড়েক টাকার 
মত ধাণ। সামান্য মাইনের চাকরী করি আমি) মাস মাইনের 
সেই টাকা! থেকে নিয়মিত কিস্তিতে প্রেসের খণ শোধ করতে 
লাগলাম । সংসারে কষ্ট ছতো। মুখ বুঁজে সহ করতাম সবাই 
মিলে । বোধকরি হাজার খানেক টাকা পরিশোধ হবার পর 
গ্রেলের ম'লিক প্রলয়বাবু আর টাকা নিলেন না। আমি যে 
কীন্ভাবে খপ শোধ করে চলেছি তা গ্রলয়বাৰু বুঝতে পেরেছিলেন । 


কাগজের যধন এরকম দুঃসময় তখন এগিয়ে এলেন আমার, 
স্ত্রী কাকলি । আমর! কিছুদিন আগরপাড়ায় ছিলাম । মনে আছে 
একবার পত্রিকা প্রকাশ করার সময় প্রেসে মেটার কম্পোজ হয়ে 
পড়ে আাছে কাগজের অভাবে ছাপ! ধাচ্ছে না। কাকলি ভার 
অনেকদিনের সঞ্চয় মাটির ভাড়ে ' সযক্কে বেন্ডে ওঠা ২৫ পয়স। 
€০ পয়সার মুদ্রাগুলে! ভাঁড় ভেলে বের করে একট! কাপড়ের 
পুঁটপিতে বেঁধে আমার হাতে দিয়ে, সহানুভূতির সঙ্গেই বললেন 
‘এটা নিয়ে যাও। পত্রিকা বের করার বাবস্থা করগ্রে। সেই 
পুটলিট। নিতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিলে।। কিন্তু নিয়েছিলাম । 
প্রলয়বাবুর টেবিলের উপর পু'টলিটা রেখে বলেছিলাম 'কাগজ 


তাড়াতাড়ি বের করার. ব্যবস্থা করুন।” 
দিন গড়ালে।। কাগজের পরিবেশন ভাঙ্গিমাও পাল্টাতে 
লাগলে।। সাধারণ সংখ্যার ফাকে কাকে বিশেষ সংখ্য। প্রকাশে 
জোর দিলাম। ১৯৭৬ এশরৎ শতবর্ষ সংখ্য।, ১৯৭৭-এ কৰি 
করুণানিধান সংখ্য, '৭৮ এ রামায়ণ সংখ্যা, ৮*-এ নদীয়া জেল! 
সংখ) এগুলো প্রশংসা! যেমন পেয়েছিল, বিক্রিও হয়েছিল ভাল। 
লর্বভারভীয় পড্িকা র্েজিট্রেশনে ‘সৈকত’ নামটি আমরা 


পেলাম না। নাম পাণ্টে হলে! ‘সাহিত্য সৈকত’ । 
১৯৮১-এর পুর্জোতে সৈকত প্রকাশিত হলে! ‘সাহিত্য সৈকত” 
নামে একেবারে নতুনভাবে । ৰ 
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‘সৈকত’ আর সাহিত্যে সৈকত” নাম মলাটে মেখে ১২ 
বছর ধরে যে ক’টা সখ্য! বেরিয়েছে তাতে প্রবীন ও নবীনের 
খ্যাত ও অখ্যাত লেখকের সহাবস্থান ঘটেছ্ছে। বাংলা সাহিত্যের 
প্রথিতযশা লেখক-করির। লেখা দিয়ে এই কাগতকে যেমনি সমৃদ্ধ 
করেছেন তেমনি অনেক নতুনের আত্মগ্রকাশের সুযোগও করে 
দিয়েছে এই কাগজ ৷ 


ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের লেখা সাম্প্রতিক কালের কবিতা 
বিষয়ক নিবন্ধ, অধ্যাপক ধীরানন্দ রায়ের 'ছোবিতা* বা 
গৌরপালের হুপারনোভো! কৰিতা পাঠক মহলে আলোড়ন সুৰটি 
করেছিল। আরে! অনেকের অনেক লেখা নিয়ে আলোচনা হতে 
শুনেছি। ছোটগল্প নয়» কবিতাও নয় বাংল! সাহিত্যে নতুন 
এক ফর্ম আবিষ্কার করেছেন অধ্যাপক ধীরানন্দ রায়। নান 
দিয়েছেন ছোবিতা। --এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে তর্কের ঝড় 
,ওঠেছিল। অধ্যাপক রায় এবং ডঃ মিত্র আমাকে যেমন স্নেহ 
করেন এই কাগন্তকেও তেমনি ভালবাসেন তারা। 


অনেকের ভালবানা, অনেকের সহযোগিতায় গড়া এই 
কাগজ। আমার বন্ধু সজ্জন ‘স্ত্রী, ভাই’ ভাগ্নে আত্মীয় অনাত্মীয়ের 
আন্তরিকতায় পুষ্ট এর শরীর । একে বাচয়ে রাখার জগ্যে হাল 
ধরে আছি কআমি। এই কঠিন পৃথিবীতে যেমনি নিশিদিন যুদ্ধ 
করে বেঁচে আছি আমি তেমনি বেঁচে আছে সেও আমারই গৃহে 
ছোট্ট হৃদয়ের লালিত স্নেহে । এক একটি সংখ্যা বেরিয়েছে 
মনে মনে ভেবেছি আর না, এই-ই শেষ, একে আর বাচিয়ে রাখতে 
পারলামনা । কিন্ত যখনি ফের সময় এগিয়ে এসেছে পুঁজি নিয়ে 
হেঁটেছি প্রেসের দিকে । সথে নয়, উত্তেজনার আগুন পোহান 
নয়, নেশাও নয় কেমন যেন একটা মমত! পড়ে গেছে কাগজটা 
গ্রতি। ফের গেছি। ফের যুদ্ধে নেমেছি। কাগজ বেরিয়েছে। 
এমনি করেই চলেছে । কতদিন চলবে বলতে পারিনা । হয়তো 

বা এই মমতার স্পর্শে যতদিন জড়িয়ে থাকবো ততদিনই । 
তবে লিটল ম্যাগাজিনের যুগ আর নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
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নেই, নিষ্ঠার সঙ্গে অন্ধীপনের ধৈর্য্য নেই অনেক লেখকেরই। 
স্যপ্টির পেছনে বাথা নেই যন্ত্রপা নেই। ছোট কাগন্রকে বড় করে 
তোল'» সমৃদ্ধ করে তোলার প্রতি আগ্রহও বড় একট! নেই) 
আছে ছোট কাপঞ্জকে আশ্রয় করে বড় কাগজে ১ করে নেবার 
চেষ্টা। 

বর্তমান স্বার্থপর এবং আত্মসর্বন্থতার যুগে সৃষ্টিশীল নিঃম্বা 
কিছু মানুষকে একত্রে পাওয়াইতে। কঠিন ব্যাপার । আমাদের 
দেশের সরকারের এ ধরণের কাগজের প্রতি কোন দুটি নেই) ' 
তাই লিটল. ম্যাগাজিনের -ভবিস্তৎ বলতেও কিছু নেই। তবু 
অবাস্থিতের মতই সাহিত্যের সংসারে এদের জন্ম হবে মুহুর্তে মুহুর্তে 
মৃত্যুও ঘটবে অমুক্ূপ । এই অৰান্থিতের! নিজেদের বেঁচে থাকার 
অধিকার নিয়ে আজে! সোচ্চার হতে পারলোনা ! 


আমাদের পত্রিক! কিছু কিছু মানুষে ভালবাস! যেমনি 
পেয়েছে তেমনি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষণাও লাভ করেছে। 
এই পত্রিকায় “মহীন্দ্র এণ্ড মহীন্দর'’ সাহিত্য সংসদ বা রাজ্জাবিহ্বাৎ 
পর্ধদের বিজ্ঞাপন তাদের বিজ্ঞাপন জনিত সাফলোর থেকেও 
সৃষ্টিশীল কাছে তাদের পৃষ্ঠপোষণাই পরিলক্ষিত হয় 

- মহীন্্র কোম্পানীতে গিয়ে যতবার বিকাশবাবুকে, বিজ্ঞাপনের 
কথা বলেছি কোনবারই না করেন নি। একবার অনেকদিনের 
ব্যবধানে গিয়ে বলতে বিকাশবাবু উল্টে আমায় বললেন---কই 
আপনিই তো আসেনন1। "তেমনি «সাহিত্য সংসদ’ এর 
গোলকবাবু বিহ্যুৎ পর্ধদের অমলদা! যখনই বলেছি তখনই ক্ছি 
বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিত! করেছেন। এঁরা ছোট কাগজের 
ব্যথাট। অনুভব করতে পারেন। স্ানীয় তু’টে! তাত, লমকায় 
সমিতিও আমাদের নিয়মিত সহযোগিতা! করে আসছেন।- 

মায়া প্রেসের মেশিনম্যান কাশীদা আগাগোড়া যতন রী 
ছাপেন। গ্রচ্ছদের রং নিয়ে ভাবেন । রং এর সঙ্গে রং মিশিয়ে 
নতুন রং তৈরী করেন। প্রলয়বাবু এখন আর পাতা উল্টে 
দেখেন না কাগজের একাউন্টে কত পাওন। রয়েছে। ডর জানা 
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হয়ে গেছে টাকার যোগাড় হলেই ঘাধববাবু হিসেব করে দিয়ে 
যাবেন। 

ক’দিন আগে ভাগীরথী এক্সপ্রেসে শিয়ালদা থেকে ফির ছিলাম 
গাড়ীতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে।। বন্থদিন বাদে দু'জনে দেখ!। 
আমায় ডেকে বসালেন। অনেক কথা হলে । কথ! প্রসঙ্গে 
পত্রিকার কথা উঠলো। বন্ধু রামপদ মণ্ডল আমায় জিজ্ঞেস 
করলেন - মাধবদা, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপেন না ? 

আমি বললাম-ছাপবো না কেন! 
বন্ধুটি বললেন-ঠিক আছে আমি কয়েকট। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে 
দেবো, দিয়েওছেন। একটি ছোট কাগজের পক্ষে এটাও 
স্মরনীয় ঘটনা) আবার কোন পাঠক যখন কোন একটি সংখ্য! 
চেয়ে চিঠি পাঠান ব! মনি অর্ডারে টাকা! পাঠান তখন যেন অদৃশ্য 
ভবিষাতের দিকেও চোখ মেলে তাকাতে ইচ্ছে করে) 

এই কাগজে! ঠিকানায় ১২ বৎসর ধরে যত লেখক-পাঠকের 
অগুনতি চিঠি এসেছে তার সবই সহত্বে রক্ষিত আছে এই দগুরে। 
এক একটা চিঠিতে এক একজন মানুষের সত্তার উপস্থিতিই মনে করি 
আমি! ইচ্ছে আছে ভবিধাতে এগুলে। কোন কাছে লাগাতে। 

এমনি কিছু অমুভব, কিছু দুঃখ বাধ! কিছু যন্ত্রণা ও কষ্টকে 
জীবনের গভীরে নিয়ে হেটে চলেছি প্রত্যাশার পিছু পিছু। 





ল্প্রে-সেন্ট, আলতা, সিন্দুর 
এর জন্য এজেণ্ট ও 
সেল ম্যাম চাই । 


পি, পাল 


১৮/এন, সি, (ব্লাড, 
কা্কিমাডো, ২৪ পরগণ! 
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ফোন_ হরিপাটা--২০ 
₹রিণঘ্রাটা থান৷ সমবায় রুমি বিপণন 
সমিতি ব্বিঃ 


রেজি নং:--২* এন ভাং ২০.১২.১৯৫৯ 


পাঃ--সুবর্ণপুর, ভিলা নদীয়া 


যাবতীয় কৃষিপণ্য, কীটনাশক উধধ। আলু, ধান, গম বীজ 
বস্ত্র এবং স্েশনারী দ্রব্যের ডিলার । 

এই বিপণন সমবায় সমিতির মাথামে- ' 
--কণ্টোচ্ড, নন কণ্টোন্ড, কাপড় শাস্তিপুরী শাড়ী, বেবী- 
ফুড ও অন্যাস্ত ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি শ্তাষ্য: 9 বিক্রয়ের 
সথবন্দোবস্ত রহিয়াছে। 

চাষী ভাইদের চাহিদামতে বিভিন্ন প্রকার সীম 
সার বীজ ও কীট.নাশক ওষধ সরকার নির্ধারিত মূল্যে সর" 
ৰরাহ করা হয়) 

পাট চাষী ভাইদের নিকট হইতে সরকার নির্ধারিত 
মূল্যে কাচা পাট খরিদ করা হয়। 

. আহ্থন--ক্রুয় করুন লাভবান হউন । 


জয়নাল আব্দিন খগেন্ নাথ সরকার- লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ 
সভ্ভাপতি সম্পাদক নির্বাহী অধিকারিক 





Be সাহিত্য সৈফতাযুঃ পৃঃ 


সাহিত্য সৈকত (পিকত)-এর 


বারে ছে 


যা হচ্ছে 
সৈকত সন্ধানে 
হর] 

অর্থাৎ মুক্তি 


নিম্ন ও নেক সুচী 
কবিতা ৪ 


২ বনফুল 


সাগরময় অধিকারী 
£ অজিত কুমার দে 
£ শহু ঘোষাপ 


আকাশের পথে পথে টুরিষ্ট মেঘের! 


পুতুলের বিয়ে 
বিষন্ন 
অনাগত 
শহীদ 

ওরে ও মন 
বন্ধা। 
বিবেকানন্দ 


উক্ধাপাত 


সেহাংশু দাস 
£ সদানন্দ সিকদার 
2 তড়িৎ সরকার 
£ তপন কুমার ভট্টাচার্য 
£ মিহির চৌধুরী 
£ প্রণব কুমার ব্যানার্জ 
£ ননীগোপাল কর্মকার 
£ ননীগোপাল কর্মকার 


£ সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস 


বর্তমান বিপ্লববাদ ৰ! করণিক 


রবীন্দ্রনাথ-- 


শন যোষাল 


মায়া, ছায়া ও নন্দিনী--ঈশান চন্দ মিশ্র 


বাংলাদেশ 


কুমারেশ চন্দ্র দে 


বিশ শতকের আমর1--- মীরা দত্ত 
নরম বালির রাস্তায় পা ফ্যালে = 


বেকার = 
ফুরিয়ে যাওয়া-- 
কেবল -.. 
নববর্ষ_- 
একজিট--- 
সমুদ্র সন্ধানে - 


নৰবধের সম্ভাষণ 


বৈশাখ 
২৫শে বৈশাখ 
বৈশাখ-- 

বৃদ্ধে ন! যুদ্ধে 
কবি বন্দনা 


আশিস বন 
সাগরময় অধিকারী 
অনিল সরকার 
বনফুল 

সন্তোষ কুমার ধর 
ভীবনমন্্ দত্ত 
সৃজিত কুমার রায় 
সাগরময় অধিকারী 
সরোজ মহাপাত্র 
রাজু 
দীপক কুমার চট্টোপাধ্যায় 
গিছির চৌধুরী 
অছিত কুমার দে 


দূরের প্রেয়সীকে = 
নিবাসিত- 
অভিসার 
সেইদিন-- 

মানুষ 

কেউ কাদদবেনা জামি--- 
আদর্শ বনাম বাস্তব 
বাস্তব 

অসীম স্বপ্ের সমুদ্রে - 


বিজয় দশমী 
গরমিল-_ 

খুজি 

ভুলব বলে 
গুজোর ছুটি এলো-- 
ফিরে এসো-- 
তোমরা-- 


অক্ষয়_ 
গোলাপ-- 
কবিতা 

এক! দোকা-__ 
শঙজরুল-- 
হুপারনোভো 1 


কুপকার 
কুমারেশ চন্দ্র দে 
অমলপ্রসম্ন ভটাচার্য 


সন্তোষ কুমার ধর 
নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচাং 
সাগরময় অধিকারী 
অশোক মৈত্র 


রাজু 


কুমারেশ চন্দ্র দে 
সাগরময় অধিকারী 
তারকেশ্বর দে 
সেহাংশু দাস 


হেমস্তকুমার বন্দ্যোপাণ্যায় 


ননীগোপাল কর্মকা] 
জিৎ কুমার রায় 


প্রেমেজ্ত মিত্র 
সন্তোষ কুমার ধর 
সুজিত কুমার রায় 
মলয় দেৰ 

হিমাংশু বিমল ধর 
গৌর পাল 


দু’টি কবিতা 
পৃথিবীর বন্ধু নেই 
বৈশাথ-- 

স্বপন্ত মহিমা 
প্রশ্ন-উত্তর 


এসো কাব্য লিখি-- 
কবিত।-- 

. বন্য - 
অভিমন্থ্যু মন-- 
মনের বাড়ী 


সৈকত -- 

জন্ম দিন 
নীলক$ = 

এই তো বেশ-- 
দুর্যে খন 
শতাব্দীর ইতিহাস 
জীঅরবিন্ব-- . 
পথিক-- 

সৈকত বুকে-- 
সৈকতের বুকে মামি: 
এক বৃত্তে-- | 


নরেন্্রনাথ মিত্র 
ঈশান চন্দ্র মিশ্র 


'কুমারেশ চন্দ্র দে 


চিত্ত ঘোষ | 
সাগরময় অধিকারী. 


প্রণব বান্যাজী 
হিমাংশু বিমল ধর . 
কল্যানী ঘোষ 
অসিতবরণ হাজরা 
সষম জোয়ারদার 


চিত্ত ঘোষ 
আশিস কান্তি পাজ। 


" সাগরময় অধিকারী 


কুমারেশ চন্দ্র দে 
শিশির কুমার সিংহ 
আপ থিক 

ঈশান চন্দ্র মিশ্র 
সোনালী ভট্টাচার্য 
মৃহাদ | 


বাচতে চাই বাচতে হবে প্রবীর মুখোপাধ্যায় 


ঈশ্বর ফিরে দ্বাও সেই সুখ--ঈশান চন্দ্র মিশ্র 


চল, যাই চলে সবে 


নিঞ্জিত থেকোনা তুমি-- 


আশীষ দাসগুপ্ত 
প্রবীর কুমার দেবনাথ 


আমর! সবাই বুনে! রামনাথ--মনিলাল খান 


নিশ্চিন্ত থাকব - 


‘স্ব মিথ্যে. 


হায় দীপাবলী - 


. নিছক খেয়াল 


স্থজিৎ কুমার রায় 
প্রশান্ত ভবাই - 
দীপক হোতা 
বুলবুল রায় চৌধুরী 


বাংলার বরেন্য সাহিত্যিক যুক - 
সমাজের মুখর দরদী ‘শরৎচন্দ্র 


শরৎচন্দ্রের গ্রতি-- 
অনেকেই গল্প লেখে-- j 
শরৎ স্মরণে 


কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 
ননীগোপাল কর্মকার 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


অভিযাত্রী - ' 


শততম জন্ম বৎসরে শরৎ প্রনাম 


॥ 


হারিয়ে গেছে 


স্থজিত কুমার রায় 
প্রশান্ত ভবাই 


আর এক আলে। £ শরৎ চন্দ্র--ঈশান চন্দ্র সি 


শরৎ স্মরণে 
শরৎ অদ্ধাপ্জ লি 


ব্যথা-- 

্বর্গাদপি গরীয়সী-_ 

গুণী সঙ্গ-- 

বন্দনা-_ 

আমরা ছুনাতি বিরোধী-- 
প্রত্যেক শক্দের মধো 


পরীক্ষ 
ব্যথা 


ওদের কোন সংশয় নেই-- 


সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বব! দে 


নরেন্দ্র নাথ মিত্র 
কালীকিক্কর সেনগুপ্ত 
বনফুল 

প্রেমেন্দ্র মিত্র 
যুথিকা| দাশগুপ্ত 
নচিকেতা ভরছাজ। 
অসিকার রহমান , 
সুজিত বুমার রায় 
গুশস্ত ভৰাই ঢা 


দ্ধ 


হেঁয়ালি-- 
চাওন। পাওয়া” 
মনট্রিলে ভারত 


অলকার চোখেতে বুপীন-- 


সারাবেলা 
কল্লোল 
বাধন-- 


কবি কৃত্তিধাসের জম্ম দিনে-- 


কৃত্তিবাস ম্মরণেস 
কবি কৃত্তিবাস--. 


কোথা কবি কৃত্তিবাল-- 


কালজয়ী মহাকবি 
কৃত্তিবাস--. 
হায় কবি 
কত্তিবাস- 


অথ রামায়ণী কথা--- 


সোনালী শরৎ 
আমার কবিতা 


উদয় শ.কর-- 


রামনাম রসায়ণ- 
কত্তিবাস--- 


খোকার লাল--" 
শিশুর! 
শিশুটি-- 
চাদের মাটি = 
দুগ্‌গা মেল! = 
আগামী শতকের 
শিশুদের উদ্দেশে 


সাহিত্য সৈকত/ুং পুঃ 


আরতি বসু 
বিশ্বনাথ মণ্ডল 
হুরিপদ বসাক 
প্রকাশ দত্ত 

স্বপ্না দে 

সমীর বন্দোপাধ্যায় 
সুহৃদ দাস 


বনফুল 
হরগ্রসাদ মিত্র 
কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
গৌর পাল 

কাকলি ভট্টাচার্য 
নরেন্দ্র নাথ মিত্র 
ধীরানন্দ রায় 

মাধব ভড্রাচার্য 


নচিকেতা ভরদ্বাজ 


বন্দেআলী মিয়া 
পিউকাহ। 


কালীকিঙ্কর সেনগ্প্ত 
দেবপ্রন্থন ঘটক : 


কালীকিম্কর সেনগুপ্ত 
হর প্রসাদ মিত্র 
অজয় সরকার 


. প্রেমেন্দ্র মিত্র 


ঈশান চন্দ্র মিশ্র 


কৃষ্ণ ধর, 


পালিয়ে এলাম পুরী থেকে -- নচিকেতা ভরদ্বা'ত 


লিমারিক- 
ফুত্তিবাসীরামায়ণ-_ 
কৃত্বিবাস-_ 
কৃত্তিবাস স্মরণে - 
নহাকবি কৃত্তিবাস-- 
কৃভিবাস বন্দন! 


রতন কুমার বসাক 
ননীগোপাল কমকর 
বীরেন্দ্র কুমার বসা; 
স্বপন কুমার বিশ্ব 
অভিযাত্রী 

হরিপদ বসাক 


নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দু’টি অপ্রকাশিত কবিতা__ 


নদীয়া-- 


প্রেমেন্দ্র মিত্র 


বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল 


ইসলাম 
সময়ের দীর্ঘরাত্রি-- 
সনেট" 


কাল৷ কিন্কুর সেনগ্‌প্ু 


কৃষ্ণ ধর 
হজিৎ কুমার রায় 


শতবর্ধে বিধানচন্দ্র স্মরণে--রতন কুমার বসাক 


দেরী করে ফেরা-- 
কালের প্রহরী 


চিন্তা 


একগুচ্ছ কবিতা 


ঈশান চন্দ্র মিশ্র 
দীপক হোত 


হরগ্রসাদ মিত্র 


কাকলি ভট্টাচার্য 


আরোগ্য নিকেতন" শচীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ 


বাধাতা-- 
নক্ষত্রের আর শি 


ইরপ্রসাদ মিত্র 
কল্যাণ দে 


প্রিয়নামে ডাকতে ইচ্ছে হয়-- 


গলা 


হ্ধাংশ শেখর চক্রেব টা 


ভুসেলডর্ক লোনাটা-- শেখর সেন 


আশ্রয় 


কিছু ভট্টাচার্য 


নি 


সামান্-- 
ৰারাপাতা-" 
স্থচরিতান্- 


* রাঙামাটি ওদের গ।-- 


মুদ্রাটা-- 
দুঃস্বপ্ন 
ছন্দপতন-_ 
জীবন মৃত্যু 


অনস্ত পিজ্ঞাসা-_ 
সুলতা | 
নির্জন সৈকতে 


খুঁজে বেড়াই - 


জীবন যখন 
( অনুবাদ গল্প )-- 
রক্তের রং সবুজ 


মাল! _ 
উত্তর কাল 


- নায়কের ভূমিকায়_- 


ভালবাসারই দায়ে 
একুশের রক্ত-- 


পুপুর সংসার 
সুনন্দার বিয়ে - 


ছোট্ট আশ! 


"' জীবনের অতি ধি-- 


আশ।-আকাম্ম।-- | 
একটি বিষন্ন স্মৃতি _ 


ক 


নরেন্দ্র নাথ মিত্র 


বিমলেন্দু কুমার বাচম্পতি 


আমলকি 
মাধব ভট্টাচার্য 


কিন্তু ভট্টাচার্য 
কাকলি মিশ্র 
তৃপ্তি রায় 
নরেজ্জ নাথ মিত্র 


কাকলি মিশ্র 
মাধব ভট্টাচার্য 
কাকলি মিশ্র 


ইজ্জনীল ভরদ্বাজ 


গৌরপাল 
মানব ভট্টাচার্য 


নরেন্দ্র নাথ মিত্র 
সত্যেক্জ আচাধ, 


কাকলি মিশ্র 
মাধব ভট্টাচার্য 


নরেন্দ্র নাথ মিত্র 
মাধব ভট্টাচার্য 


কাকলি ভট্টাচার্য 
মাধব ভট্টাচার্য 
পিউকাহ। 
কুমার বসাক 


মুন্সীর সুখ দুঃখ কাকলি ভট্টাচাধ 
বেড়াতে যাওয়া-স্" মাধব ভট্টাচার্য 
ধনত রি প্রভাত কুমার গোস্বামী 
দুশাস্তর কনে দেখা মাধব ভট্টাচাধ 
আঙয়-_ কাকলি ভট্টাচার্ধ 
রজজনীগন্ধা-- তৃপ্তি রায় 
ক্ষণিকের স্মৃতি রতন কুমার দাস 
সংস্কার কাকলি ভট্টাচার্য 
মধুমতী পূৰ্ণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
(বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প পুনমু্্রন ) 
পুলিশ বনাম বিবেক গৌরপাল 
প্রতীক্ষা কাকলি ভট্টাচার্য 
ভোটের ভয় পরাজয় এবং-_- অবয়ৰ 
প্রবন্জ/ফিচার 

বাংজা নাটকে ছিম্দু মুসলিম এঁক্য-- 

ৃ দিগিন্দর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান আজ বাংল! দেশ 

' সন্তোষ কুমার ধর 
সরন্যতী ও আমর1-- সন্তোষ কুম/র ধর 
ট্রাজেডির ব্ববূপ _ হৃধাংশু মোহনগুণ 
কাঁলকয়ী কবি কৃত্তিবাস-+ মাধৰ ভট্টাচার্য 

- সমাজ সেবায় রধীন্দলাথ-_ বীরানম্দ রায় 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় এবং | 
আজকের ছাত্র সমাজ অবয়ব 
ডেনমার্কের ফোক্‌ স্কুল. গোপালচন্দ্ চক্রুবর্তা 


সাহিত্য সৈকত/যুঃ পৃঃ 


রাজেন্দ্র নাথ - অভিপিং সিদ্ধান্ত 
আমার দেখা প্রশান্ত মহলানবীশ 
মাধব ভট্টচার্য 


বাংলা সাহিত্যে জাতীয়ত) বোধ 

নাট্যককার দ্বিজেম্্রলালের নাটকে 
ধীরানন্দ রায় 

শ্রীঅরবিন্দ _- বিস্ময় বিধাত্রীর 


সন্তোষ কুমার ধর 
জাতির আত্মবিকাশের ভাষা 


গ্রভাত কুমার গোস্বামী 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং আজকের শিক্ষা -. 
অবয়ৰ 
গ্রাম মেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-ফুলিয়-- 
দ্বিজেন্দ্ৰ কিশোর ভট্টাচার্য 
ফল'ড লাইটে ফুটবল-- মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার 


মুকাভিনেতা যোগেশ দত্ত সান্নিধ্যে একটি 
সকাল/মাধব ভট্ট চার্য 

আদি কবি কৃত্তবাসের আবির্ভাৰ কাল প্রসঙ্গে __ 
সাগরময় অধিকারী 

বাংল! গদ্যের ধারা $ ঈশ্বর চক্র বিদ্যাাগর-_ 
ধীরানন্দ রায় 

সঙ্গীত গুরু আলাউদ্দীন খ।-_ 
প্রভাত কুমার গোস্বামী 

সোভিয়েতে শিশুদের থিয়েটার-- 

একই হৃদয় ঃ বিচিত্র ভাষাস্*ঈশান চন্দ্র মিশ্র 


যুগসন্ধির কবি ভারত চত্দ্র-ধীরানন্দ রায় 

সেজগীয়র ও সাইলক-_সস্তোষ কুমার ধর 

পাহাড়ী গা! তসাদার ছেলে রসূল 
ইয়াকভকোজ লভ স্কি 


সাহিত্য সৈৰত/যুঃ পৃঃ 


" রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র 


রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নারী ও প্রকৃতি = 
কালো হরিণ চোখ 


আপনিও চাষ করুন - আশুতোষ মিশর 
নাট্যকার চেকভ -- অজিত শালম 


আধুনিক কবিত1 ও অমিয় চক্রধর্তা = 

মণিলাল ধান 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস গবেষণায় সোজিছে ই 
পুরাতত্ববিদদের দান সুকুমার মিত্র 
পুঁজিবাদী উৎপাদন -- বেকারী রণেন নাগ 


দ্বিধাকেন ?-- ধীরানন্দ রায় 
সুকান্ত সমীক্ষ। - সন্তোষ কুমার ঘর 
বাংলা নাটকে পদ্মিনী-- প্রভাত কুমার গো শী 
মুকাভিনয়-- যোগেশ দত্ত 

অনন্য শিল্পী চেখভ -- নাতালিয়া ইভান! 5। 
শিল্পী, শিল্প এবং দর্শক-- পিপ্ট, রুজ 


ছোট পত্র পত্রিকাগুলোর সমস্তা-- 

ইন্সনীল ভরছাও 
খেলাধুসার উন্নতি করতে হলে 

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সং 'র 


শরৎচন্দরের দেবানন্দপুর-- কাকলি ভট্টাচার্য 
চোখের আলোয়-- . কালো হরিণ ঢোথ 
বন্ধিমচন্দ্রের মানসিক পটভূমি-_- 

প্রভাত কুমার শেহ 5 


অসাধারণ সাধারণ মাম্ুখ-- রাধারাণী দেবী 
প্রভাত কুমার গো শি 
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র গোপাল চন্দ্র রায় 
উচ্ছজ্ঘল শরতচত্দ্র--মধুন্ুদন মজুমদার 
একালের পাঠক ও শরৎচন্দ্র--হর প্রসাদ মিত্র 
উৎক্রাস্তি-_ ধীরানন্দ রায় 


শু 


বর 


৮8 ফলা প স্্ধজ্ল মচ ল্য এ" বাং শা ০ 


হী দহ বলে? অবয়ব 


অমরেন্দরনাথ মজুমদারের দেখ! 
মানুষ শরৎচন্দ্র মাধব ভট্ট'চার্য ' 
ব্যথিত হৃদয় ফিরে ফিরে চায় কাকলি ভট্টাচ্য 


শরৎচন্দ্র -.. ফণীক্্রনাখ মুখোপাধ্যায় 
শরংচন্দ্ের দৃষ্টি ও রীতি--  হরপ্রসাদ মিত্র 
তৰু মনে রেখো-- ঈশানচন্ত্র মির 
শিক্ষার পরীক্ষা - ধীরানম্দ রায় ' 
কবি নভ্ররুল-- প্রভাত কুমার গোস্বামী 


1 রি 
রামায়ণ - স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ' 
রামকথায় বাল্মীকির ভূমিক! - সুকুমার সেন 
ষবদীপে রামায়ণ-_- আশুতোষ ভট্টাচার্য 


রামায়ণ সমস্তা- প্রবোধচজ সেন 
রামায়ণের এঁভিহাসিকতা--. তারক হালদার 
সাহিত্যরত্ব 
রামচরিত একটি ভয়ঙ্কর আবিষ্কার 
আরণ্যক সেন 
রামায়ণে গ্রীক সাহিত্যের কোন প্রভাব নেই-_ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার 
সর্বশ্রেষ্ঠকাব্য মহাভারত, রামায়ণ নয়__ 


দিলীপ কুমার রায় 
রামায়ণ প্রাক--বুদ্ধ মহাকাব্য ! 
অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় 
“তথাপি মম সর্ববন্ব রাম কমললোচন’ 
ফদীন্তর নাথ মুখোপাধ্যায় 


Ramayana : A Select 





ছোট গল্পের সংকট -- নরেক্দ্রনাথ মিত্র 


বান্দ্যোপাধ্যায় 

কালীকিষ্কার সেনগুপ্ত 

কবি করুণানিধানের কথা--গৌর পাল 

মৃত্যুর মুহূর্তে জীবনের আলোয় এক নিঃসঙ্গ কবি 
তৃপ্তি রায় 

কবি করুণানিধান প্রসঙ্গে বিনায়ক সান্যাল 

কবি ক্রুণানিধান--- ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় 

ববি করুপানিধান- ধীরানন্দ রায় 

উদয়শংবরের সঙ্গে এক মধ্যা হে 

মাধব ভট্টাচার্য 

কাকলি ভট্টাচার্য 


কবি করুপানিধানের অপ্রকাশিত চিঠি = 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
প্রেমিক কবি করুপানিধান--কাকলি ভট্টাচার্য 
কবি করুণানিধান-- সুজিৎ কুমার রায় 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন 
পঞ্জা-- মাধব ভট্টাচার্য 


কবি করুণানিধান 


উদয়শংকর--. 


রামায়ণ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস--সুকুমার সেন 
রামারপের এঁতিহ্থাসিকতা-_ নন্দগোপাল দেনগুণ 
রামচরিত মানস -- বিমল মিত্র 

আঞ্চলিক ভাষায় রামায়ণ-- কাকলি ভট্টাচার্য 
কৃত্তিবাস স্থৃতিভবন তথ! সংগ্রহশালায় সংগৃহীত 
রামায়ণ গ্রন্থপজী--- বেশবলাল চক্রবর্তা 


সাহিত্য সৈকত/ধুং পূঃ 


নদীয়ার শিল্প - গোপালচন্দ্র চক্রৰ ভঁ 

নদীয়ায় শাক্তাচারে নদীয়া রাজদের 

ভূমিকা -. মোহিত রায় 

নদীয়া জেলার গত এক দশকের পত্র-পত্রিকা 
রতন কুমার বসাক 

নদীয়ার দ্ষ্টৰ্যস্থান-- মাধৰ ভট্টাচাধ, 

নদীয়ায় গ্রন্থাগার সমীক্ষা -কেশবলাল চক্রবর্তী 


সাম্প্রতিক বাংল! কৰিতা বিষয়ে" 
ইরপ্রসাদ মিত্র 


ছোবিতা--. ধীরানন্দ রায় 
বাংলার মন্দিরে রামায়ণ কাহিনী 
তারাপদ সাতরা 


জীবনের দুঃখ ক্ট--প্রভাত কুমার গোস্বামী 
(রাশিয়া ভ্রমণের পটভূমিকায় ) 


নন্দলাল ৰস অপ্রকাশিত একটি ছবি ও চিঠি-_ 
কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী--সৃখময় মুখোপাধায় 
Phulia—was 168 dream ? 

? “ 5. K. Dey 
ফুলিয়া শহরের ৰুনিয়াদট! অনেক দৃঢ় করে 
লাগানে। হয়েছিল”. এস, কে, দে 
ডীৰনে যদি সবচেয়ে শক্ত কোন প্রফেশন থাকে 
সেটা ছলে! শিক্ষকতা-- রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ফুলিয়ার অচল মন্থরতা-_ 

গোপালচন্দ্র . চক্রবর্তী 
lla এটা কার বেবী 
 সমরতোধষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জনমানসের সৃষ্টি সামর্থে আমি প্রচণ্ড আস্থাশীল 
“স্সম্তোষ কুমার ধর 


সাহিত্য সৈকত/যুঃ পৃঃ 


ফুলিয়। উপনগরী পরিক্রসা--দেবগ্রন্ূন ঘটক 


ফুলিয়া উপনগরী-- .  মোচিত ভট্টাচাৰ্য 
ফুলিয়ার আদিৰাসী-- . সতীনাথ মুখোপাধ্যায় 
ফুলিয়ার ভাত শিল্পে সমবায়ের ভূমিকা 
ও হরিপদ বসাক 
ফুলিয়ার তবিষ্যুৎ সম্পর্কে কয়েকটি কথা - 
| মৃতু৷প্জয় বিশ্বাস 
ফুলিয়। উপনগরীর পুনর্বাসন 
মণীজ্্রনাথ মজুমদার 
কুলিয়ার শিল্প ও শিল্প শিক্ষালয়-_ 
শিশির কুমার সিংহ 


আমার শিল্প জীবনের তী্থক্ষেত্রস্পাচুগোপাঙ্গ দত 
ফুলিয়! কলোনির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যয় ও 
দিলীপ কুমার দাশ 


ফুলিয়াঁর মাটিতে কৃত্তিবাসের উত্তরকাল-- 
মাধব ভট্টাচার্য 
রে সাম্প্রতিক ফুলিয়াস্পমা; ডঃ 





মিলন শতবধে রবীশ্রানাখ- 


মালিনী _ কাকলি ভ্টাচার্য 
শিও সাহিত্য 
কাছা | ভঙ্গা রায় 
পাখী , ' মানসী ছটা্ার্য .... 
মুজিবর রহমান-- যাগ 
প্রার্থনা... অরুণ কুমার বাড়ে 
রথ _. অমুপম ভট্টাচার্য: . 
ছটি-- পরিমল ভট্টাচার্য 


মাগে! তুমি যাবে না তো-রীণ। অধিকারী 
ভিয়েতনামের লড়াই নীলাধান রায় 
হাউ ইন্জ ভাট্‌ = অপূর্ব কুমার প্তা। 


গিরানাম়ে সম্পাদজীবর 
ছেরাশাউ আশি 


হত্যুন্তিৎ ভারত পথিক 
স্বাধীনতার রত্রত জয়ন্তী 
একি নিয়াত না নিপীড়ন . 
ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রসঙ্গে. 
পরীক্ষা! বৈতরনী i 





“সৈকত থেকে সাহি 
বাংল। সাহিত্যে € 
পঞ্চায়েত ও গ্রামী 


এছাড়া শিরোনাম 
সম্পাদকীয় 
অন্যান্য বিভাগ 
আঞ্চলিক সংবাদ 
পাঠকের মতামত 
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পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী 
শুধু জটাৱীর চেয়েও একটু বেশী ূ 

| তাতে নতুন পণ্ডিমবাংলা! গড়ে উঠছে 
৷ নতুন ব্রান্তা, নতুন বিদ্যালয়, নতুন হাসপাতাল তৈৱী | 
. হচ্ছে ॥ অভুন নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছুচ্ছে। i 
পশ্চিমণ্ রাজ্য জটারী শুগ্ু ৰ 
পশ্চিমবর্সের উন্নাতির জন্র)ই | 

| 





লট'ব্রী আনে সৌগাগেোর সন্ভান। আপনার ভাগ) : 
৷ ফেরাতে আজই একটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ ভটারীর ' 


| টিকিট কিনুন । 
| (তীয় ভেলা শাসকের অফিস হইতে প্রচাহিত ) 
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কতিবাসের ফুভিয়া জানে সর্বজন 
টাক্সাইল শাড়ী তাৱ গরবের থন। 


বাংলার তাঁতের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী পেতে হুলে চলে আনুন 
সরাসরি আমাদের টলে । 

গ্তাঘা মূলে পছন্দ মত শাড়ীর সঙ্গে উপরি পাওন। 
সরকার নির্ধারিত বর্ষশেষের ২৯০ রিবেট । | 


মুখিয়া টাঙ্াইন্তা শাড়ী বয়ন শিল্প 
সমবায় সমিতি বিঃ 
টাক্সাইন্ম তন্তুজীনী উন্নয়ন সমবামু 
সমিতি বিঃ 

বুইচ! বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া । 





সম্পাদক; মাধব ভড্রাচার্ধ * প্রকাশকঃ কাকলি ভট্টাচাধ 
প্রকাশ স্থানঃ সৈকত সরণী, ফুলিয়া, বৈচা, নদীয়া । (৭৪১৪০২) 
মুদ্রণ £ মায় প্রেস, কাকিনাড়া, ২৪ পরগণ!। 
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রবীজ্রনাথের একটি ' 
সুৰীন্দ্ৰনাথেব বংশ পৰি 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচি 
ও বর্তমান শিক্ষাব্যব 


ববীন্দ্রনাথের গ 
বিস্ময়ানুড় 


পঁচিশে বৈৎ 


বাইশে ত! 





প্রচ্ছদ শিল্লীঁ_ কাকলি ভট্টা 


পঁচিশে বৈশাগর 


তোমাকে দেখে আখি ফেরাতে পারি ন! আর 
এত রূপ এত আলো। মিলেমিশে একাকার 
তোমার কাব্যের সাথে। 
কাব্যের সমুদ্রে হাব! তোমার ওই আখি 
কত কথ! কয়ে গেছে। 
আবোও যেন আছে বাকী অশ্ৰুত সে বাণী 
মনে হয় ওই বুঝি তোমার ঠোট ছুটি 
থির থির বারেক কেঁপে উঠি 
তুমি যেন কয়ে উঠবে কথ|। 
আবার এসেছে ফিরে পঁচিশে বৈশাখ 
ধূপ দীপ সাথে বাজে শখ 
তোমার পূজায় । 
তবু কই তুমি তো কইলে না৷ কথা । 
বড় করুণ এ তোমার নীরবতা 
যেন কত অভিমান । 
মর্মবিত পল্লব দোছুল্য পুষ্পের গান 
উচ্ছলিত প্রাণ 
দিশাহারা | 
কও কথ! একবাব কও 
তুমি তো শুধু ছবি নও 
তুমি যে প্রেমিক কবি 
কেন আজ মুক বাণীহার! ? 


কাকান্সি ভট্টাচার্য 


সুরুল 
i বোলপুর 

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন_- 
আমার অবস্থাটা একটু বুঝিরা দেখিবার চেষ্টা করিবেন। 
আমি যে কাজে অক্ষম হইয়াছি তাহা নহে । কিছু না কিছু কাজ 
চলিতেছেই--এমন কি সভায় বক্তৃতাও করিতে হয় ও হইবে । 
কিন্তু দিনে বারে! ঘণ্টার মধ্যে নাওয়া খাওয়া! বাদে অন্তত আট- 
ঘণ্টা আমাকে নিভৃতে মেরুদণ্ডটাকে . তাঁকিয়ার পরে সটান করিয়া 
দিয়া পড়িয়। থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হয়৷ পড়িয়া পড়িয়। 
যাহা করা যায় সে রকম কাজের ক্রটি নাই) সুতরাং কলম ও 
রূসন কিছু কিছু চলিতেছে--অবশ্থ পুরাদমে নয় । আপনাদের 
উৎসবে যোগ দিতে হইলে কলিকাতায় ভোরের বেলায় আয়োজন 
সুরু করিতে হয়। ‘তারপর সমস্ত দিনই কতক পথে. কতক 
সভায় নড়াচড়া করিয়া সঙ্গ্যার পর বাড়ী ফেরা ছাড়া উপায় নাই। 
কাজ অল্প কিন্তু তার ঝাকানি অত্যন্ত বেশী, এইরূপ বারোঘন্টার 
মিরস্তর ধাক।. সামলাইবার মত শক্তি আমার মজ্জায় নাই। এক 
সময়ে যুবা। ছিলাম-_তখন যদি আপনাদের নিমন্ত্রণ পাইতাম 
তবে ডাক্তার, বৈচ্য কারে! শাসন মানিতাম না_কিস্ত এখন কিছু 
বিলম্ব হইয়। গেছে এখন আমার মেরুদণ্ড আমার অধীন 
'নয়, আমিই তার অধীন। যদি দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলিয়া 
আপনাদের চুর্ণা নদী বাহিয়া। বাংলার মহাকবির ভিটায় এই ক্ষুদ্র 
গীতিকবির নৌকা ভিডিতে পারিত তবে সেখানে আমি ছুই-তিন 
ঘণ্ট| রসনা চালনা করিলেও কাবু হইতাম না কিন্তু সমস্ত দিন 
পথের মার খাইয়া পনেরো মিনিটকালও আমার পক্ষে এক যুগের 
সমান হইবে । অতীতকালের মহাকবি এখন চির বিশ্রামে 
আছেন, ক্লান্ত মেরুদণ্ডর জন্ত তাহাকে ভাবিতে হয় না, বর্তমান- 
কালের গীতিকবির সেই মন্ত আরামের শয্যাটা এখনে! জোটে 
নাই, অথচ আরামের প্রয়োজন একান্ত হইয়া উঠিয়াছে-_-এই 
বিপদে পড়িয়াই কবির স্মৃতিকে দূর হইতেই প্রণাম করিতে 
হইল-_একদিন যখন ছুই কবির মোকাবিলা হইবে তখন নিকট 


হইতেই তাহাকে প্রণাম কারতৈ পারব | ইাতমবে) আ।নস।স। 
যুবক কবি ও কর্মীর দলে মিলিয়া তীর স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করিয়া 
তুলুন। ইতি--১৪ই ফাস্তন ৷ 
| জরাজীর্ণ 

গ্রীৱবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


['সম্পাদকীয় মন্তব্য £ উল্লিখিত চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের লেখা । 
লিখেছিলেন রাণঘাট, নিবাসী রায় বাহাদুর  নগেন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়কে ৷ 

কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ 
জানানো। হলে রবীন্দ্রনাথ আসার অক্ষমতা জানিয়ে অনুষ্ঠান 
অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এই 
চিঠিটি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। [ স্কত্র £ চণ্তীমণ্ডপ ] 
রবীন্দ্রনাথের চিঠিটিতে কোন সালের উল্লেখ নেই । কৃত্তিবাস 
ভিটেয় স্মৃতিস্তঞ্জের ফলকে খোদিত আছে ২৭শে চৈত্র, ১৩২২ 
সন। স্যার ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক, স্মৃতিস্তস্তের প্রতিষ্ঠ! 
হয়েছিল এঁদিনে। তাই অনুমান কর! খেতে পারে-রকীন্রনাথ 
১৩২২ সালের ১৪ই ফাল্গুন চিঠিটি লিখেছিলেন ।' 

রবীন্দ্রনাথ সশরীরে কৃত্তিবাস ভিটেয় আসতে পারেন নি। 
খামবন্বী করে মহাকবির প্রতি গীতিকবির প্রণাম জানিয়েছিলেন । 
আসতে না পারলেও কৃত্তিবাসের প্রতি ববীন্দ্রনাথ যে গভীর শ্রদ্ধা 
, পোষণ করতেন'ত! তার রচিত রামায়ণ প্রসঙ্গ প্রবন্ধগুলে। পড়লেই 
বোবা যায় । 
'_ বৰীন্দ্ৰনাথের এই চিঠিটির এঁতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট সন্দেহ 
নেই । নগেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখন আর বেঁচে নেই। জানা 
যায় রথীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি নগেন্দ্রনাথেব এক প্রিয়ভাজন 
রাণাথাট নিবাসী শ্রীঅনাদি চক্রবর্তার.তত্বাবধানে রয়েছে ।- 

বর্তমানে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস ভিটেয় কৃত্তিবাসের স্মতিরক্ষার্থে ' 
সম্পুর্ণ সরকারী তত্বাবধানে একটি ভবন রয়েছে। ববীন্রনাথের 
এই মূল্যবান চিঠিটি এই ভবনে মর্যাদার সঙ্গে সংগৃহীত এবং 
ব্যবহৃত হলে যথাযথ হয় না কী? বিষয়টা কৃত্তিবাস স্মৃতিতবন 
এবং অনাদ্দিবাবু ভেবে দেখবেন কী ?] 


চিঠি ৬ সৌজন্য ৪ চত্ডীমণ্ডপ, বাণাঘাট | 


iE 


রনীন্দরনাধের বংশ পরিচয় 
মাধব ভট্টাচার্য 


ঠাকুর পরিবারের উৎস ছু'তে হলে পেছুতে হবে বেশ 
খানিকটা অতীতে । খৃষ্টীয় দশ শতকের গোড়ায়, -_তুকাঁ বীরের 
রা্রত্ব তখন ভারত জুড়ে। | 

নবদ্বীপ শহরের কাছে এক ছোট্ট গ্রাম। গাঁয়ের নাম 
পিরল্যা | . এক ব্রাহ্মণ যুবক প্রেমে পড়লো এক রূপসী মুসলমান 
কন্তার। বিয়েও হলো তাদের । কিন্তু ছেলেটিকে স্বধর্ম ত্যাগ 
করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবতে হলো। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে নাম 


, পদবীও পাল্টাতে হলো। ৷ নতুন নাম হলো তাহের। তাহেরকে 


পিরল্যা খাঁ বলেও অনেকে ডাকতো | প্রেমের মর্ধাদ! দিতে গিয়ে 
এই ছেলেটিকে এত কিছু করতে হয়েছিল । 

বিয়ে হলে তাহেব যশোহরের দেওয়ান হলেন। .তাহেবের 
ছুই প্রধান কর্মচারীর একজন কামদেব অন্যজন জয়দেব | 
এপ হু'জনই ত্রাঙ্গণ সন্তান ছিলেন । কিন্তু এ'রাও বাধ্য হয়েছিলেন 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে । এদের নিয়ে একটা গল্প আছে। 
গল্পটি হলো 

‘একদিন রোজার সমর তাহের একটি নেবুর ঘ্রাণ 
লইতেছিলেন.। এমন সময়ে কামদেব ঠাটটার সুরে বলেন, আমাদের 
শাস্রানুসারে দ্বাণে-অর্ধেক ভোজন হয় । সুতরাং রোজা নষ্ট হইল । 
তাহের কামদেবের বিদ্রুপ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, কিন্ত তখন 
কিছু বলিলেন না । তৎপর একদিন এক জলসায় ব্রাঙ্মণাদি 
সকল জাতিকেই নিমন্ত্রণ করিলেন; এমন সময়ে মজলিসের 
চারিদিকে মুসলমানী খানার সুগন্ধ বহিল; হিন্দুর পক্ষে তাহা 
সহ কর। কঠিন। অনেকেই নাকে কাপড় দিয়! চলিয়। গেলেন; 
ধূর্ত পীরআলি কামদেব ও জয়দেবকে ধরিয়া কহিলেন যে, ভ্রাণে 
যখন অধে ক ভোজন হয়, তখন নিশ্চয়ই'গো-মাংসের দ্রাণ পাইয়া 
তোমাদের জাতি গিয়াছে । ভ্রাতৃৰর পলাইবান চেষ্টা করিলে 


সাহিত্য সৈকত, বীজ ' . | | ৫ 


পীরআলিব লৌকের। তাহাদিগকে জোর করির। নিষিদ্ধ মাংস 
মুখে ভরিয়া! দিল। এইভাবে তাহার! উভয়ে জাতি হারাইলেন। 
-- পীরআলির মজলিসে কামদেবের অন্যান্য আত্মীয়গণের মধ্যে 
ধাহারা উপস্থিত ছিলেন ভীহাদের ,শক্রুপক্ষ তখহাদিগের “পীরালি, 
অপবাদণ্রটাইলেন। এমন কি অনেককে সমাজচ্যুত করিলেন |” ১ 
রতিদেব ও শুকদেব নামে কামদেবের আরও দুই ভাই ছিল। 
এরাও 'পীরালি” অপবাদ গ্রস্ত হয়। শুকদেবের কন্যার বিয়ে 
হয় তৎকালীন বর্ধমান জমিদার দীন কুশীরীর দশম বংশ জাত 
জগন্নাথ কুশীবীর জঙ্গে। এর ফলে জগন্নাথকে সমাজচ্যুত হতে 
হলো ৷ শুকদেব জীমাতাকে অসম্মানে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে 
এবং খুলন। জেলায় একটা গ্রাম তাঁকে দান করে এখানেই 
বসবাস করতে বললেন। এই জগন্নাথ কুশীবীই ঠাকুর 
পরিবারের আদিপুরুষ । জগন্নাথ কুশীরীকে ভীত করেই ঠাকুর 
পরিবারের পূর্বপুরুষ 'ধীরে ধীরে উত্তরকালকে ছুঁয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথের বংশ পরিচয়ের একটা! ছক . নীচে দেওয়া হলো । 
জগন্নাৰ কুশারী 


পুরুষোত্তম-_ জগন্নাথ কুশারীর ২য় পুত্র 
+ : j | 

‘রামানন্দ পুরুষোত্তম এর-প্রপৌত্র 
$ ৃঁ 


1 মহেশ্বর” শুকদেব_রামানন্দের ছুই-পুত্র। এন 
| শ্রাম ছেড়ে চলে আসেন 
| কলকাতার গোবিন্দপুরে | 


পঞ্চানন ঠাকুর-_পঞ্চানন থেকেই ঠাকুর পদবী 
'আর্ম্ক। একঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন 
বলে সেখানকার অধিবাসীরা! . 
' ঠাঁকুরমশীই বলে সম্বোধন 
করতেন এবং তাঁর থেকেই 
ঠাকুর পদবী প্রচলিত হয়ে উঠে। 


৬ | সাহিত্য সৈকত। রবীন্দ্র 


জয়রাঁম, বামসস্কোষ 
4 
নীলমণি, দর্পনারায়ণ, গোবিন্দরাম-_নীলমণি থেকেই জোডাসখাকো 


/ ঠাকুরবাঁড়ীর উদ্ভব এবং বসবাঁস। 


রামলোচন, _রামমণিঃ রামবগ্ভভ_-রামলোচনের সময় হতেই 
। ‘পীরালি’ সম্প্রদায়ভুক্তের সমাপ্তি। 


রাধানাথ, রাসবিলাসী, দ্বারকানাথ- রামলোচনৈর কোন 
| $.. সন্তান না থাকায় 
দ্বারকানাথকে দত্তক নেন । 
দেবেন্দ্রনাথ, গিরীক্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ 
$ 4 
১) কন্যা জন্ম ১৮৩৮ অকাল মৃত্যু । 
২) দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৪০-১৯২৬ 
৩) সত্যেন্দনাথ ১৮৪২-১৯২৩ 
৪) হেমেন্দ্রনাথ ১৮৪৪-১৮৮৪ 
৫) বীরেজ্জনাথ $৮৪৫-১৯১৫ 
৬) সৌদামিণী ১৮৪৭-১৯২০ 
৭) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৯-১৯২৫ 
৮) সুকুমারী ১৮৫০-১৮৬৪ 
৯) পূর্ণেন্্রনাথ ১৮৫১-১৮৫৭ 
১০) শরৎকুমারী ১৮৫৪-১৯২০ 
১১) ব্বর্ণকুমারী ১৮৫৬-১৯৩২ 
১২) বর্ণকুমারী ১৮৫৮-১৯৪৮ 
১৩) সোঁমেন্দ্রনাথ ১৮৫৯-১৯২৩ 
রবীজ্রনাথ_ ১৪) রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১-১৯৪১ 
$ ১৫) বুধেজ্রনাথ ১৮৬৩-১৮৬৪ 
মাধুরীলতা, বথীন্দ্রনাথ, রেনুকাঁ॥ মীরা. ও শমীন্তনাথ । 
শমীজ্রনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে, রথীন্দ্রনাথের কোন সন্তান ছিলনা । 
তাই বংশ পল্লব আর এগুতে পারলোনা । . 
১. রবীন্দ্র জীবনী/প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা-_৩, ১মঃ খণ্ড 





রবীক্ঞনাপ্েন্স শিক্ষাটিন্ত। ও 


বত ঘান শিক্কান্যলস্থ। 
ঈশানচন্্র মিত k 


স্থচন! হিসেবে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন 
তা হ'ল যথার্থ শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝবো! ? শিক্ষার মান 
যেখানে "এসে দীঁড়াক না কেন তার তো প্রকৃত একটা রূপ রয়েছে 
সেটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হ'তে পারে, কালের গতিতে তার . 
ছাচ বদল হতে পারে কিন্তু তার মূলগৃত রূপের যে ছান্দিক কাঠামো 
তা কিসের উপর ভিত্তি করে তা নিশ্চয়ই জানা প্রয়োজন । 
রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি, “অগ্নিবায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা 
দ্বার সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা ৷” 
যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি 
সর্বভৃতেষু চাত্বানা, ততোন বিজুগুপ জতে। 
রবীন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষাচিস্তার প্রকৃত রূপ দিতে চেয়েছিলেন 
শাস্ভিনিকেতনে। সেইঞ্রম্য শান্তিনিকেতন গড়ার ক্ষেত্রে তার 
অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা দেখেছি । বর্তমান যে পরিস্থিতিতে এসে আমরা 
দাডিয়েছি এ শিক্ষা! ব্যবস্থা ও রবীন্দ্রনাথের কথা চিস্তা করলে 
আমাদের চিন্তাকে আরো বেশী ঘোরালো করে তুলবেই। 
রকীন্দ্নাথেব পরিকল্সিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা বলিষ্ঠত। 
ছিল সে জায়গায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো সুষ্ঠ চিন্তাশীল 
পৰিকল্পনা নেই, বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাকে দিয়ে নতুন নতুন 
'এক্সপেরিমেন্ট চালানো হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের উপব অথচ সেই 
এক্সপেরিমেন্টেব মধ্যেও যথেষ্ট বৃদ্ধিবৃত্তি সম্বলিত তাগিদ কাজ : 
করছে না। ৃ । 
শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা কেউই নিশ্চিত নই অন্তুষ্ট নই সব সময় 
একটা -গোলযোগ চলছেই । শিক্ষার আদিকালের ছবি সামনে 
তুলে ধরলে আমরা দেখতে পাঁবো তপোবনের' একটা মনোরম 
পরিবেশ । গাছতলায় শান্ত পরিবেশে ছাত্র পরিবৃত হয়ে গুরুমশায় 


৮ | সাছিত টৈকত্য/রবীন্দ 


বসতেন। ববীল্রনাথ এই শিক্ষার অনেকখানি পক্ষপাতী ছিলেন 
বঙ্গে শাস্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে এইরূপ একটি নিটোল 
চিত্র দেখতে পাই। প্ৰাচীন ভারতবর্ষের মতে যতদিন অধ্ায়ণের 
কাল ততদিন ব্ৰহ্মচৰ্য পালন এবং গুরুগৃহে বার আবশ্যক ৷ 
বিদেশী শিক্ষার অনুকরণে যখন দেশে বিরাট বিরাট স্কুল কলেজ 
ও ইউনিভাপিটি হ’ল তখন রবীন্দ্রনাথ তপোবনের ব্রশ্াচ্য 
পালনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, “ব্রক্মচর্য পালনের 
পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে কোন 
উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি উপদেশ দিতে হইবে, দেশের 
অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়! ইহাও এ কলের ব্যাপার । 
নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা! করিয়া সালস। খাওয়ানোর মতো 
খানিকটা! নীতি উপদেশ ইহা! একটা বরাদ্দ, শিশুকে ভালো করিয়া 
তুলিবার এই একটি বাধা উপায় ।” এখানে রবীন্দ্রনাথ স্কুলকে 
শিক্ষাদানের কল বলেছেন। মাষ্টার মশায়রা এই কলের একটি 
অংশ। দশটায় ঘণ্টা বাজিয়ে কারখান। খোলে ৷ আবার চারটায় 
কারখান! বন্ধ হয় মাষ্টার কলও ‘ তখন মুখবন্ধ করেন। ছাত্ররা 
দু’চার পাতা কলে ছাট! বিদ্ধ নিয়ে বাড়ি ফেরে। তারপর 
পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হয়_সুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমেই ৷ 
রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ বিদ্যাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। 
ছু'চারপাতা ইংরেজী মুখস্থ করে পরীক্ষাগারে গিয়ে উদগার করে 
দিলেই যদি পরীক্ষার মান বিচারিত হয় তাহলে এ শিক্ষার মূল্য 
কোথায়? | 

_. ব্ববীন্দ্রনাথের মত হচ্ছে যে শিক্ষার জন্য প্রকৃতির সহায়তা 
চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, সুক্তবায়ু, নিৰ্মল জলাশয় উদার 
দৃশ্য এগুলো বেঞ্চ, বোর্ড, পুথি এবং পরীক্ষার চাইতে কম 
আবশ্যিক নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয় থেকে একটি 
পরম সত্য কথ! বেরিয়ে এসেছে য! ভারতবর্ষের শিক্ষার পক্ষে 
যথার্য কথা । প্রতীচ্য থেকে অনুকরণ লিপ্দায় আপন মহিমাকে 
আত্মবিসর্জন দিয়ে যে নিদারুণ বিপর্যয়ের দিকে শিক্ষা এগিয়ে 


সাহিত্য সৈকত/রবীক্জ্র ৯ 


be) 


: চলেছে তারু প্রতি স্তোক বাক্য নিক্ষেপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 


“চিরদিন উদ্দার, বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ 'সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের 


"মন গড়িয় উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ্‌ চেতনের সঙ্গে নিজেকে 


একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া: দেওয়া ' ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের -তপোবনে ছিদ্র এই বি 


। করিয়াছেন. : 


“যো দেবোহ গ্লৌ যোহপন্থ যো বিশ্বং যাহ | 

য ওষধিবু যে৷ বনস্পতিযু তস্মৈ দেবায় নমোনম !" 
শিশু যখন বেড়ে ওঠে তার পরিপূর্নতার জন্য' খাদ্য যেমন চাই 
তৈয়ি পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চাই শিক্ষা ১ সে শিক্ষা ' সুশিক্ষা 


হওয়া চাই,। ' পুথিগত বিছ্ত মুখস্থ কবে, সে শিক্ষা লাভ কবা'। 


যায়না । মুন যখন বাঁতে থাকে তখন তার চারিদিকে ' একটা 
সুবৃহৎ অবকাশ না থাকলে চলবে নী । বিশ্লপ্রকৃতির মাঝে সেই, 
অবকাশ বিরাজমান | রবীন্দ্রনাথের কগায়, «কোনমতে সাড়ে 
নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি জুন্ন গিলিয়া -বিদ্যাশিক্ষার হরিণ 
বাড়ির মধ্যে হাঞ্জির৷ দিয়া কখনোই "ছেলেদের গ্রকৃতি সুস্থ ভাবে ' 
বিকাশলাভ 'করিতে পারে না।” ' শিক্ষাকে, চার দেয়ালেঁর মধ্যে 
আবদ্ধরেখে শিক্ষাদান-প্রথার বিরোধিতা তার "আপন" জীবনের, 
শিক্ষা লাভের কথ! স্মরণ করিয়ে দেয় । এই কারাগারী শিক্ষা থেকেও ' 


" সে শিক্ষা অনেক বলিষ্ঠতর হ'তে পারে। জ্ঞান শিক্ষাকে'আনন্দ, 


জনক কিংব| রম্ণীয় করে না তুলে এরকম কারাগারে বদ্ধ বেখে | 
শিক্ষা দেওয়! বিধাতার অভিরুচি নয়। তার উদার বিশ্বপ্রকৃতির ' 


রমপীয় অবকাশের মধ্যে জ্ঞামলাভ করাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল । 


_ শিক্ষার . আজ যে পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথ বন্ুপূর্বে : চিন্তা, 
করেছিলেন, যে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তা আজও. 
আমর বাস্তবে পরিণত করতে, পারলামনা" ৷, আমাদের দেশে আঞ্জ 


" হাজার হাজার বেকার, এও সত্যি আমাদের দেশ গরীব তবু 


শিক্ষার নামে এ প্রহসন কোনে. উন্নতিকামী দেশে আছে কিন৷ 
সন্দেহ! ‘বিদেশী শিক্ষার হয়তো প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু 


১০ . সাহিত্য দৈকত]বকীন্দ' 


নিজের মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্া ক'রে অন্যকে গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। তিনি বলেছেন, “আমরা জানি, 
অনেকের ঘরে বালক বালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে । 
তাহারা আয়ার হাতে মানুষ“হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানী শেখে, বাংলা 
ভুলিয়া যাঁয়.......। তাহার! অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়! 
বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে ৷” 

শিক্ষালাভের জন্য বিরাট রিরাট পু"থি বরাদ্দ হয়েছে তা 
সাধারণ ছাত্রদের বেলায় 'কি হবে বলতে পারিনা বুদ্ধিমান 
ছাত্রদের বেলায়ও কজী' কর! কীতিমত. অস্বস্তিকর অবস্থা ৷ 
আমরা কেবল “ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই । ভয়ে ভয়ে শুধু 
পুথি আওড়াই। হায় শিক্ষা আমাদের পরাভূত করিয়া 
ফেলিয়াছে।” সত্যি'সত্যি আজ বোধহয় আমরা শিক্ষার কাছে 
পরাস্ত |. কা এটি 
বিজ্ঞানের যুগে আজ আমরা উন্নতির শীর্ধদেশে উন্নীত | 
এতদিনেও আমরা প্রকৃত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধাতস্থ হতে পারলাম 
না । রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাথে হয়তো. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 
অনেক বাস্তব রূপায়ণ এসেছে-কিস্ত 'সে আর.কতখানি ! আমাদের 
যে সাধনা সে সাধনা মনের সাথে, প্রকৃতির সাথে ওতোপ্রোত 
ভাবে গ্রথিত| কিন্তু এ শিক্ষা ব্যব? অনেকটা! ছাড় 
ছাঁড়।-খাপছাঁড়' ।' ভারতবর্ষের সাধন! বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের যৌগ, 
' আত্মাব যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ । 

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায়নি । সেজন্য 
এদিক ওদিক ঠিক মতে! সহজভাবে ঘোরাফেরা করা তার পক্ষে 
 ছুসাধ্য হচ্ছে। যে সর্বজনীন শিক্ষা আমাদের উচ্চশিক্ষার হাড়ে 
রন জুগিয়ে শক্ত, করবে তা কোথায়" একদিকে আসবাসপত্র 
বাড়িয়ে অন্যদিকে স্থান কমিয়ে আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার 
আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হচ্ছে। যেমন আমাদের 
বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাচে তৈরী। এ বিদ্যালয় 
পরীক্ষায় পাশ কর! ডিগ্রীধারীদের উপর মার্কা মারার একটা 
শীলমোহর মানুষকে হাটে বাঞ্জারের পণ্যের মত তার পিঠে চিহ্ন 


সাহিত্য সৈকৃত/ রবীন্দ্র. " - রা Ne ১১ 


£ | 


মেরে দেওয়া য়েন। শিক্ষা প্রণালীকে বারবার ব্যর্য বলে ঘোষণা 
করে যখন আবার তা নতুন করে গড়ার কথা উঠেছে সেই একই 
ছাচে যেন বারবার ভুল করে ফেলা হচ্ছে! বোধহয় অভ্যাসগত 
অন্ধ মমতার মোহ কিছুতেই আমর! ত্যাগ করতে পারছি না । 
বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই এ যুগের, একালের শিক্ষার 
সংগতি হওয়া চাই ৷ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় একটা সুন্দর 
পরিকল্পনা ছিল- দেশের শিক্ষাতে পূর্ব পশ্চিমের মিলন ঘটাতে 
হবে ।” আমাদের দেশের বিগ্ানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন 
নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কানা। 
প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, 
তাঁর অতিথিশালা" চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য 
হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রেই ভার প্রধান অতিথিশালা 1” ৰ 
' আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে সত্যসাধনার পীঠস্থানরপে 
কল্পনা করেছেন যদিও ত! নিছক নয়, অনেক ক্ষেত্রই প্রতীচ্য 
ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। বেদমন্ত্রেব ভারতবর্ষের 
যে বিশ্বের সবত্র একদিন আবার তার মর্ধাদা পাবে রবীন্দ্রনাথের 
কথায় তার আভাস পাওয়া যায়--“-..দেউড়িতে নয় বিশ্বের 
ভিতর মহলে তার আসন পড়বে 1, 


5ই.. সাহিত্য সৈকভ/রবীজ্ 


রবীন্দ্রনাথের গালে বিস্ময্রানুভূতি 
মমতা মি 


অনবরত . প্রকৃতির পট পরিবর্তনে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য- 
সুষগ| কিংব! রুত্ররূপের বিভীষিকা! সবই বিস্ময়বোধের উপাদান । 
ভাবনার প্রত্যন্ত গভীরে . প্রবেশ ক'রে যাঁরা জগতের ক্ষুদ্র হ'তে 
বৃহৎ সব কিছুব মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে অস্তরে পুলক ব! 
শিহরণ অনুভব করেছেন তারা এই বিস্ময়ের জন্ধান' পেয়েছেন । 
সাধারণ মানুষের মনে কোনো। উল্লেখযোগ্য ঘটনায় বিন্ময়ানুভূতি 
জাগে কিন্তু ভাবপ্রবণদের সামান্যতম ঘটনাও অর্থবহ হয়ে ওঠে 
এবং মনকে-নাড়া দেয় । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “বিম্ময়ে তাই জাগে 
'আমার গান।? | 
ছোট্র. শিশু যখন জন্মায় তখন তার চোখে যে বিস্ময় সেটা 
এই পৃথিবীর সব কিছু না দেখার বিস্ময়! কিন্তু এত আলো 
ফুল-ফল পাখি দেখতে দেখতে সে যখন বড় হোলো৷ তখন তার 
চোখে সেই. আশ্চর্য ঘোর অনেকটা, কমে গেছে যেন রোজ দেখা 
জিনিষে কোনোই বিস্ময় নেই। অথচ প্রতিদিন ফুল ফুটলে তার 
সুন্দর রংয়ের চ্ছুটা যখন স্র্য কিরণে , আমাদের চোখে কাপন 
জাগায়, মনে সুর ধরায় তখন তে! মনে হয় এ একই ফুল প্রতিদিন 
নূতন রূপে ধরা পড়ছে যেন।' তবে এও সত্যি সবার মনে এই , 
বিস্মরানুভূতি ও নতুনের আস্বাদন ধরা পড়ে না হয়তো দেখার 
সে চোখ নেই বলে। স্র্যোদয় কিংব! সূর্যাস্তের স্বাগত বিদায়ের * 
কিরণ মনে-নতুন দিনের ইঙ্গিত দ্িয়ে-যাঁর যেন আকাশ জুড়ে 
যে রংয়ের খেলা চলে'তাকে একটু সময় দেখার ইচ্ছা বা আকা্খা 
ক'জনের আছে? অথচ "সবাই আমরা-একই»আঁকাশের নীচের 
বাসিন্দা একই পথে যাতায়াত -করি। পৃথিবীর -সমস্ত বিস্ময়ের 
সঙ্গে কবির নাড়ীর টান । সেই টানেই তিনি সমস্ত্জীবন বিস্ময়ের 
আনন্দে অঞ্জভ্র কবিতা ও গানের মালা গেঁথে গেছেন । 
ধরণীর ধূলিকে এত আলো! চারিদিক থেকে প্রতিদিন ধুয়ে 


সাহিত্য সৈকতারবীন্্র ye এ 


গু 


দিচ্ছে কিন্তু এ কার আলো। ; কিসের আলে, কেমন করেই বা 
আলো শ্রাধারের খেল! এই গুথিবীজুড়ে চলছে? এ যেন এক বিরাট 
উত্সব । এই উত্সবে ডাক পড়বে তাদের যার! হৃদয়ের মধ্যে এই 
আলোর খেলাকে প্রাণের খেলা বলে ভাবতে পারবে যারা এত 
আলো দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলতে প্রারবে- আলো 
আমার, আলে! ওগো আলো ভূবন-ভরা | /আলো৷ নয়ন-ধোওরা A 
আমার, আলে হৃদয় হরা৷। অথবা "“এত আলো জালিয়েছ এই 
গগনে! কী উৎসবেব লগনে ৷” 

কবির মনে বিস্ময়বোধের সঙ্গে সমান তালে এক সুরে 
চলেছিলে। অধ্যাত্মচেতনা ৷ সেই চেতনায় নিজের মৃত্যুকে পর্যন্ত 
তিনি সহজ সুরে বেঁধে বলেছেন-_ 

‘মরণ বে তুপ্ছ" মম শ্যাম সমান’ 

কবির বিস্ময়বোধ তার চিরজীবনের সঙ্গী ছিল। রামগড়ে 
থাকাকালীন এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড জকে লিখেছেন “একটি 
ঘাসের শীষেব মধ্যে যে অমস্ত শক্তি ও আনন্দ রয়েছে, আমার 
সতায়ও সেই একই ধারা, এই বোধে আমি বিস্ময়ে অভিষ্ঠীত"। 
কবির বিস্ময়বোধ বুঝি তার জীবনবোধকে ছাড়িয়ে গেছে। শেষ 


‘জীবনেও তাই অনায়াসে শিশুর দৃষ্টিতে এই পৃথিবীর রূপ . 


দেখেছিলেন । তীর গানের মধ্য দিয়েই তিনি বিশ্বচেতনাকে 
উপলদ্ধি করতে পেরেছেন। গান হচ্ছে সেই পথ যে পথে 


' নিজেকে মেলে দেওয়া যায় মুক্ত বিহঙ্গের মত। তাইতো কবি _ 


লিখেছেন “গানেব ভিতর দিয়ে ঘখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে 


চিনি আমি, তখন তারে টান 1” 


সাহিত্য সৈকত- পে 
সংখ্য! প্রকাশিত হবে ২৪ সেপ্টেকর মহালয়ার 
দিনে পুরোপুরি ভাৱে শিশমন ও সিটোশিক্ষাকে 
ঘিরে! 
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হাইশ শ্রাবণ 


শ্রাৰণের নির্দিষ্ট তিথি 
এলো চলে গেল 
তোমাকে হারানো দুঃখ 
নির্জন নিষ্ঠুর । ? 
কি যেন ভাবছে! তুমি 
হখি কোণে জল। 
বেড়ই ব্যথিত দৃষ্টি 
গোপন গভীর । 
তোমারি জীবস্ত ছবি 
নিত্য বুকে জাকি 
ভুলে যাই মাঝে মাঝে 
তুমি নাই বলে। 
তুমিতো কওনা কথা 
দৃষ্টিই বাগ্নায় 
যেন ধ্যানমগ্ন যোগী খষি 
যুগ যুগ ধরে। 
বাইশে শ্রাবণ তিথি 
এলো। চলে গেল 
তুমি তো রয়েছ কাছে 


Li 
অন্তরে অন্তরে । 


bt 
দৃষ্টি তুলে দেখি তোম .. 
আলোতে জাধারে 

সহস্র বেদন ভার 
তোমাতে আশ্রয়। 


কাকালি ভট্টাচার্য 
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পুজোর আর ক’টা দিনই বা বাকী! কেনা-কাটার পাটট। 
একটু আগেভাগে সেরে নেয়াই তো ভাল! পুজোয় কেনা-কাটার 
ফর্ম বিরাট! তা হলেও পূজোর প্রধান কেনা-কাটাই হলো 
শাড়ী, প্যান্ট-জামা ! শাড়ী কিনতে হলে কিনুন তাতের শাড়ী । 
বাংলার তাতের শাড়ীর বৈচিত্র্য দেখলে আপনার মন ভরে যাবে। 
মার তাঁতের শাড়ী মানেই যে ফুলিয়ার তৈরী “টাক্ষাইন্র” শাড়ী 
একথা! বোধ হয় কারে! জানার বাকী নেই আর! চলে আসন্ন 
সরাসরি আমাদের তাতশালে চলে আসুন আমাদের সুসজ্জিত 
দলে। এখান থেকে শাড়ী কেন! মানে 'আপনাঁর আস! যাওয়ার 
খরচ খরচা বাদ দিয়েও অনেক সাশ্রয় | নতুন একটি 
স্নীয়গী আর হাজার হাজার শাড়ী দেখা তো উপরি পাওন!। 


ফুলিয়। ষ্টেশনে নেমে খোজ করুন 


ফণি! টা্গাইন্জ শাড়ী য়ন শিল্প 
সমবায় সমিতি বিঃ 

টাক্গাইন্স তত্ভুজজীবী উন্নয়ন সমলায় 
সমিতি বিঃ 


বু’ইচ! বসাকপাড়া, ফুলিয়া, নদীয়া! | 
শম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য প্রকাশক £ কাকলি ভট্রাচাধ 


“প্কাশস্থান £ সৈকত সবণী, ফুলিয়া, বৈচা, নদীয়া । ৭৪১৪০২ 
মুদ্রণ £ মাঁয়ী প্রেস, কাকিনাড়ী, ২৪ পরগণ! | 


চি 


সম্পদকীমু 
| প্রসঙ্গ 2 গ্রন্থাগার]. 


শিক্ষিত মানুষের তুলনায় অশিক্ষিত মানুষেব সংখ্যা এদেশে 
এখনও ঢের বেশী-_অশিক্ষিত বলতে-আমরা খাদের নিবক্ষর 
বলি। | | . 
শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোব যেমন একটা মস্ত 
ভূমিকা আছে গ্রন্থাগার গুলোবগু তেমনি ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ 
কবে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে ! অথচ, আমাদের দেশে গরন্থাগাবের 
গুরুত্ব আজও খুব একট! অনুভূত হয়নি । - 

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যে গ্রস্থাগাব 
সম্পর্কে একটু চিন্তা ভাবনা করছেন বটে-শ্রস্থাগাব পিছু সরকারী 
অনুদান বাড়ছে, বই-এর সংখ্যা বাড়ছে, “ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মচাবীর 
সংখ্যা বাড়ছে তবু বলতে দ্বিধা নেই শিক্ষা বিস্তাবে গ্রন্থাগারের 
ভুমিকা! মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। গ্রস্থাগারগুলোর সামগ্রিক 
চিত্র অনেকটা খেন বিনোদন কেন্দ্রের মত। নির্দিষ্ট সময় 
সীমার মধ্যে নিয়ম মাফিক বই দেয়া নেয়ার কাজই মুখ্যতঃ গ্রস্থা- 
গারের কাজ হয়ে দীড়িয়েছে। ত ছাড়া আমাদের দেশের ্রদ্থা- 
গারগুলো পাঠকমুখী নয়_পাঠকরাই শ্রস্থাগাবমুখী__সেও মুষ্টিমের 
শিক্ষিত পাঠক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনস্তর্ভু ক্র অর্থাৎ স্কুল-কলেজ ইউ- 
নিভারসিটির গ্রস্থাগারগুলো ছাড়! অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগার" 
গুলোতে পাঠকরা আকাঙ্ছঘিত বইয়ের খোঁজ খবর ঘা করেন ব! 
পড়েন অধিকাংশ পাঠকেব ক্ষেত্রেই ত! অনেকটা অবসব বিনো- 
দনের চিন্তাতেই ঘটে থাকে । ' যতক্ষণ পর্বস্ত ন! গ্রস্থাগারকে 
পাঠকমুবী কবান যাচ্ছে ততক্ষণ শিক্ষা। বিস্তারে গ্রন্থাগারের কোন 
সাধিক ভূমিক। কার্যতঃ লক্ষ্য করা যাবে না । কতিপয় লেখ পড়া 
জান! মানুষের কাছেই কিছু-বই বিনোদনের সামগ্রী হয়ে ঘোরাফেবা 
করবে মাত্র। কিন্ত এমন অনেক রাষ্ট্র আছে, যেখানে গ্রন্থাগার 
শুধু গ্রন্থের আগার হিসাবেই নেই পাঠককে তারা গ্রন্থাগারমুখী 
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" করেনি বন্ঞ্চ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার বানিয়ে গ্রস্থাগারকেই পাঠকমুখী 
করে তুলেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের - দুয়ারে গ্রস্থাগারকে 
ঠেলে দিয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুফল সকলকে পেতে সাহায্য 
' করেছে) কিন্তু আমাদের দেশে. তেমনটি আজও হয়নি । ' যদি 
হৃতে। তা হলে এর সুফল এ দেশের মানুষও পেতো গ্রন্থাগারের 
ভূমিকা আরও যথাযথ হয়ে উঠতো । | 5 

.-_ পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি 'জেলার- মধ্যে শুধুমাত্র নদীয়া জেলার 
is অবস্থাটা! দেখা যাক্‌।, সাম্প্রতিক একটি সরকারী 


সমীক্ষা বলছে-এ জেলায় সরকার নথীতভুক্ত গ্রন্থাগার আছে. 
' ১১৫টি । এর মধ্যে জেলা গ্রন্থাগার ১টি, শহর হস্থাগার ৬টি এবং 
বাদবাকী ১৮টি গ্রাম্য" এন্থাগার। সবচাইতে পুরনো গ্রন্থা- - 
. গারটির বয়স ১৯৮ বছর-_নাম_ কৃষ্ণনগর পাবলিক" লাইব্রেরী ৷. 


. নদীয়ার আয়তন ৩৯২৬ বঃ কিঃ মিঃ ।' এট! ১৯৭১ সালের 
সরকারী হিসেব। লোক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ এই 
৩ পা লোকের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১১৫টি গ্রন্থাগার ৷ 


' বই কেনা বাবদ জেল। গ্রন্থাগার 'বৎসরাস্তে ৫০ হাজীর . 


কার অনুদান পেয়ে থাকে। শহর ওস্থাগার গুলো পায়' ১০৫০০ 
টাকা হারে আর গ্রাম্য পাঠাগারগুলোর প্রতিটির জন্যে বরাদ্দ 
৪ হাজার টাকা ৷ . জেল! অমাজ্শিক্ষাধিকারিকের অধীন জেলার 
গ্রন্থাগারগুলে। । নদীয়। জেলার: জেল! সমাজ শিক্ষাধিকারিকের 


পদটি কার্যত ১৯৮০ সালের. ডিসেম্বর মাস-থেকে খালি পড়ে আছে” 


জেলা শারীব শিক্ষাধিকাবিক, অস্থায়ীভাবে সপ্তাহে একদিন .এ 
আসনে বলেও তারপক্ষে প্রয়োজনীয় ফাইল সই করা ছাড় অন্ত 
কিছু করার সময় হয়ে ওঠেনা । ' গ্রন্থাগার সম্পর্কে ভাবন: “চিন্তা 
কৃয়ার অবকাশ তার কই! ওস্থাগারগুলো৷ সরেজমিনে ঘুরে ফিরে 
যে-দেখবেন সে উপায়ও তার. নেই কেনন।, সমাজ শিক্ষাধি- 
কারিকের অফিসের জন্যে কোন গাড়ী নেই । 


= সরকার বৎুসরাস্তে এত এত টাকা দিচ্ছেন গ্রস্থাগার নি 


গ্রন্থাগারকে মানুষের কল্যাণে লাগাতে , চাইছেন কিন্তু, ১৯৮০ জাল 
থেকে একটি জেলায় পূর্ণ »মরের জন্যে কোন আধিকারিক নেই 


এ খবর কী তারা জানেন না। 'যদি জানেন তো এ রকমের -. 
একটি গুরুত্ব পূর্ণ পদ এরকম অপূর্ণ রাখার কারণ. কী? দেশে: 


চিনি লোকের সংখ্যা" কমে গেলো নাকি? 
কি এ রর ৭) ‘সাহিত্য সৈকত 


f 


দ্ধ এবৎ সত্য 
এস, কে, দে 


বেশী কথা নয়, কাজ । এটি আমাদের 'লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। তা না হলে সব কিছু ঘুলিয়ে- যাবে । 

স্বাধীনতার প্রাক্কালে একটি স্বপ্ন জেগে ওঠেছিল। সেই 
স্বপ্ন মুগ্ধ একটি মানুষ সাধ্যমত কিছু গড়ার জন্যে এগিয়ে 
এসেছিল। -_সেই মানুষটি হচ্ছি আমি। বয়স আমার তখন 
৪১। bl 

দুঃখ কষ্টের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল । উত্তর ভাবতকে 
আমি জানতাম গভীরভাবেই । স্বাধীনতার সময় আমি কুরুক্ষেত্রের 
রিফিউজি ক্যাম্পের ধারে কাছেই বসবাস করছিলাম! কাজ 
কবতাম আমি এক বহুঞ্জাতিক সংস্থায় । -_ফলে ভারতবর্ষ তে! 
বটে বর্ম। এবং শ্রীলঙ্কাতেও আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল । 
এমনতর অবস্থাতেই তদানীস্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে আমাৰ 
সংযোগ ঘটে যায়। তিনি তখন নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন 
দেখছিলেন । হয়তো আমি শ্রামে জগ্মেছিলাম বলেই আমিও 
সেই স্বপ্রেব শরিক হয়ে গিয়েছিলাম । | 

এদিকে এক নতুন সংগ্রাম সুরু হয়ে গিয়েছিল। সে 
সংগ্রামের একদিকে ছিল সবহার কিছু ভবঘুরে অন্যদিকে ছিল 
ইংরেজ শাসনেব স্তস্তগুলো-_অর্থাৎ আমলা, ইঞ্জিনিয়র 
বাজনীতিবিদ, জমিদার, ঠিকাদার এর।। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
একটা! ভাবনা জেগে ওঠেছিল যে-_যদি রিফিউজিদের নিয়ে নতুন 
নগরী আর উপনগরী গড়ে তোল। যায় তো. এদের জীবন ও 
জীবিকার অনেক সমস্ত! সুরাহ! হয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের পরাধীন 
ভারতবর্ষে এ কাজ" গড়ে তোল! খুব সহজ, সাধ্য ছিলন৷--_নেহেকু 
এ কথা রুঝতেন। | 

নতুন শহর গড়াব কাজে নেহেরুক্জী আমাকে বৃত্তিগত এবং 
কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহিত করলেন। . বাড়ী তৈরীর 


৬ ৷ সাহিত্য সৈকত 


সাজ সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি উত্যাদি শহরেরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
স্থানীয়ভাবে তৈরী করে নিতে হবে । রাষ্ট্রীর উদ্যোগ- অন্যদিকে 
ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প তার মাঝে সমবায় এই গুলো। সব মিলে মিশে. 
মিশ্র অর্থনীতি গড়ে 'ওঠবে এটাই ছিল সবার ধারণা ৷, কিন্ত 
কায়েমী স্বার্থের একদল মানুষ, তারা উত্তর 'ভারতের শঁহর- 

গুলোকেই ফাঁপিয়ে তোলার ফন্দি আটছিল। এদিকে পশ্চিম 
পাকিস্থান থেকে আগত, উ্ান্তরা হুড়ছড় করে দিল্লীতে ঢুকে . 
পড়লো॥ তার] অবশ্য কিছু পেলো আর পূর্ব পাকিস্থান থেকে 

যাঁরা এলো তাদের কপালে? :..-----তাবা! ' কেবল আবার. 


জন্মভুমিতে ফিরে যাবার অলীক স্বপ্নই দেখলো । এই রিকি দু 


তেই নতুন প্রকল্পের জন্ম হলে! ৷ 
একটি উপনগরী গড়ে তোলার: ভার আমাকে দেয়া হলো, 
যেখানে শিক্ষা এবং জীবিকার সমন্বয় ঘটবে এই হিসেবে উত্তব ' 
ভারতে নিলোখেরির জলা ভূমিতে একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠলো। 
তার'কিছুদিন পরে পশ্চিম 0 ফুলিয়াতেও আর একটি কেন 
জন্ম নিলো |. 
তিন দশকেরও বেশী সময় "ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত । | 
. নিলোখেরি প্রকৃতপক্ষে ৫ হাজার লোকের আবাসস্থল এবং , 
প্রায় ১৫ হাজার গ্রামবাসীর বিকল্প কর্মক্ষেত্র হিসেবে- স্থাপিত 
হয়েছিল বর্তমানে ওখানে ১৫ হাজার লোক বসবাস করেন, 
এবং একলক্ষ লোকের কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট রক « এর প্রধান 
কার্যস্থল। jj 
.. উত্তর" ভারতের তুলমবায় ' 'নিলোখেরিতে উৎপাদনের 
গড়-পরতা অনেক বেশী। ফলে যে সমস্ত বাড়ী 'একসময়,বিক্রি . 
করা হয়েছিল ৬ হাজার টাকায় এখন তার দাম ১ লাখ ৫৭ 
'হাঞ্জার টাকা 1” এক একর জমি সে সময় বিক্রি কর! হয়েছিল 
৬১* টাকার এখন তার দাম ৮০ হাজার, টাকা।। এই উপনিবেশ 
হিন্দু সনাতন; আধ সমাজী, শিখ এরা সবাই, অবস্থান করেন । 
-কোঁন বিবাঁদ বিসম্বাদ এদের মধ্যে নেই । j 
"১৯৫০ লালে 'ফুলিয়াতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি উপনগরী, 


' সাহিত্য সৈকত . র য় 


স্থাপিত হর | উদ্চ বর্ণ এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুর! এখানে এসে ভিড় 
করে। শ্রমের এক মহাযজ্ঞ সুরু হয়ে যায় এখানে । 

এদের জিগির ছিল-্বাচার অধিকার দিতে হবে খ্রদেয 
অধিকার দিতে হবে এবং সেই শ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও 
দিতে হবে। পঞ্চায়েতগুলো এই সব মানুষের কাজকর্মের 
দৈখাশুনো করতে! এবং দীর্ঘ দিন ধরে যে সব অনাবাদী জমি 
পড়ে ছিল সেগুলে। ফসল ফলাতে নুরু করলো-_ঘেন একটা 
নবজাগরণ সুরু হয়ে গেলো । | 

কিন্তু নেছেরুর পব কেন্দ্রীয় সবকাধ ফুলিয়াকে যেন ভুলেই 
গেলেন। 

কেন্দ্রার পুণরাসন মন্ত্রণালরে কুলিয়ার কোন কাগজপত্রই 
নেই। ভাবতে অবাক লাগে যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার যায়৷ 
কীনা গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্তে সচেষ্ট তারাও ফুলিয়ার জন্যে 
কিছুই সাহায্য করতে পারছেন ন! । এই উপনগরীর সমস্ত সম্পদ 
ঘেমন_কারিগধী রত্তি শিক্ষা বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ট্রেনিং 
সেন্টার এসব থাকা সত্বেও জনগণের কোন কাজেই লাগছে ন! ৷ 
এই শহর কেক্দ্রীর সরকারের একট অনাথ বালক--যাকে সে 
ভুলে গেছে। , | ; 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৮২ সালের শেষ দিকে 
বর্তমান লেখক ফুলিয়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং ' নিজের 
চোখে দেখে এলেন সরকারের অপদার্থতা । তিনি ব্যক্তিগত 
ভাবে কিছু সাধারণ সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কেন্দ্র 
এবং রাজ্য সরকারের কাছে বলেছেন । 

নিলোখেরি সফল হলো কিন্ত ফুলিয়। ধুকে মরছে কেন ? 

এই প্রশ্নটি পাওয়া! যায় কিন্তু এর উত্তর খুজে পাওয়। 
যাচ্ছেন । বাঁচার অধিকারকে পাওয়ার গ্রন্থে জনগণকে একত্রিত 
হতে হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোকে তাদের জনগণের 
উন্নতি_রাজনৈভিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতার জন্তে 
একত্রিত হতে হবে। নিলোখেরি এবং ফুলির৷ উভয়েই 
আমদের দেখিয়েছে যে উন্নতির জন্যে এ ধরণের কেন্দ্রের প্রয়োজন 
আছে। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন এবং অন্যত্র গ্রামের সাধারণ 
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যানুষের স্বাস্থ্য এবং রী উন্নতি তাঁদের, হ্‌ ‘উন্নত পীরে 
এনে দিয়েছে। ' | - 
গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের সাধিক টান একটি প্রধান ' 
ক্ষেত্র হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল । . কিন্তু মেহেরুর মৃত্যুর পর 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাঞ্জিক এবং বিধিগত দিক থেকে 4 
এদিকে আর নঞ্গর দেয়৷ হয়নি-_এরজন্তে আমি নেহেরুর '. 
উত্তরাধিকারীদের দোষ, দিতে চাইনা, কেননা, জনগণের শক্তি . 
জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধান 'সভার 
সদস্তগণ আশ্চর্যজনকভাবে কলের পুতুল বনে গেছেন। ;' এ { 
ভারতবর্ষে কোনদিনই সেনা শাসিত শাসন ব্যবস্থা আসতে 
পারেন। কেননা, এর বিরাট 'ভেটগোজিক অবস্থা বহু ' ভাষী-এবং 
বছতর ব্যাপ্তি এক সংস্কৃতি 1 পৃথিবীতে এমন কোন আর শক্তি 
নেই যে কীর্ন৷ ভারতবর্ষকে উপনিবৈশ হিসেবে ব্যবহার: করতে . * 
পারে। তবুও বলবে ' শান্ত্ররর্গিত কলিযুগ থেকেও ভারতের 
বর্তমান রাজনৈতিক, সামাঞ্জিক অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ । 
এর কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে কিছু স্বার্থান্বেষী বাক্তিতব 
ক্ষমতা অধিগ্রহণের ব্যাপারে উদগ্রীব । | { 
'__ উপ্রাপস্থী/ভারতের নানান রাজোই ছুঁড়িরে পড়ছে । , --এর ২, 
, কারণ হলো ধেকারী আর যথোপযুক্ত জীবিকার সংস্থান ন। 
থাকা । তারই ফলে সাম্প্রদায়িকতার এত বিষ চারদিকে ০ 
ছড়াচ্ছে। জনমানসে বিভেদ বুদ্ধি "সঞ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু এই 
হিংআত। আর উত্রপন্থা এই দেশটাকে কী উন্নতির পথে নিয়ে . + 
ধেতে পারবে? এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময়: এসেছে 
আজ । 
গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ অনিবার্ধ। রত 
বিরোধীদের সন্মান দীন করতেন | ও কন শা সেই “বিরোধীদের 
অস্তিত্বই বিপন্ন । 4 
, প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে ইরাকের বাহ্ঘরে একটি বাণীর 
কথ) | চার হাজার বছর ধরে সেই বাণীটি সকলকে নীরবে 


' শুনিয়ে যাচ্ছে । বাদীটি হচ্ছে এই-নগরে বদি সতর্ক কুকুর” না 


থাকে.তে। সেখানে শেয়ালের রাজত্ব হয়। আমাদের এই উপ- =. 
মহাদেশে কী অবশেষে সেই শেয়ালের বাজনই সরু হচ্ছে? 


গু Courtesy : : MAINSTREM’- . এ 


. মিন্ধন স্মরণ সভ। $ নরীনউক্ফ্র-রবীক্রনাথ ' 
মাধব ভট্টাচার্য 


বাণাথাট মহকুমা শীপকের অফিসেব গা ঘেষেই তার'কুঠী 
বাঁডী। এখন থেকে প্রায় এক শতক আগে এই কুহী বাড়ীর 
বাসিন্দা ছিলেন এক কবি । কবি আবার প্রশাসকও | এই 
মহকুমার শাসক ছিলেন তিনি এ সময়ে । --নাম তার.নবীনচক্দ্র 
সেন! পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য গ্রস্থ লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন 
এবং আজও তাই স্মরণীয় হয়ে আছেন 4. 
এই কুঠী বাড়ীর বারান্দার দেয়ালে এক পাথবের ফলকে 
লেখ! আছে 
বঙ্গাব্দ ১৩০১৭ ১৮ই ভাদ্র ( ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খুঃ-) 
কবি নবীনচক্দ্র সেনের সহিত যুবক 
রবীন্দ্রনাথের মিলন হয় এই গৃহে রি 
“সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নব যুবকের আজ পরিণত যৌষন | 
কি শাস্ত কি সুন্দর কি প্রতিভাখিত দীর্ঘাবয়ব ৷ ১০৬৬৪৪৯%০০ PATE 
মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত শ্রীষ্টের মুখ মনে পড়ে” 
আমার জীবন'_নবীনচন্দ্র সেন । 
কবি নকীনচন্দ্র সেনের আমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বংলা 
১৩০১ সনের ১৮ ভাদ্র এই কুট বাড়ীতে এসেছিলেন অর্থাৎ আজ 
থেকে ৯০ বছর আগে! ৯০ বছর আগে দুই কবির মিলন 
ঘটেছিল এখানে । উভয়ের মধ্যে ভাবের বিনিময় হয়েছিল। 
জান। যায় রবীন্দ্রনাথ সেদিন নবীনচন্্রকে কবিতা আবৃত্তি. কবে 
গুনিষ্ষেছিলেন। সার! দুপুর নানান গল্পে হাসি ঠাট্টার কেটেছিল 
উাদেব। বিকেলের দিকে নবীনচক্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেড়াতে 
বেডিয়েছিলেন। রাঁণাঘাটেব সেই সমরকার জমিদার পাল- 
চৌধুরীদের বাড়ীতেও নাকি গিয়েছিলেন । নবীনচন্দ্রের বাস 
এবং রবীন্দ্রীথের আগমনে স্বভাবতই এ বাড়ী আজ স্মৃতি ধন্য । 
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বীজে! (খের সঙ্গে মিলন, মুহুর্তের কিছু লগা. নবীনচক্জ ও 
“আমার জীবন” স্মৃতি কথায় বলেছেন । 
৷ ৯০ বছর্‌ পেছনে ফেলে এসে আজ যিনি নবীনচন্্রে 
স্থলাভিষিক্ত তিনিও সাহিতায়সিক' এক ক নিক নাম? 
কাস্তগ্রসাদ সিনহা । 
“ কান্ত প্রসাদ সিনতা গত ১৩৯১ এর- ১৮ ভাদ্র ' মহকুমা 


শাসকের এই কুটা প্রাঙ্গনে ছই কৃবির মিলন মুহুর্ভকে স্মরণ কবতে", 


এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত: . 


থেকে বছ সাঁহিত্যরসিকের:' আগমন ঘটেছিল । ‘আমন্ত্রণ, পেয়ে: 
“বৰ্তমান প্রতিবেদকও উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে, বক্তার, 
আসনে বসেছিলেন . এই রাজ্যেব' পশুপালন দগ্তরেব' মন্ত্রী, 
শ্ীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিছ্ভালয়ের"উপাচার্ম ১ 
- শ্রীধতীন্রচন্দ্র সেনগুপ্ত; কল্যাণী’ বিশ্ববিদ্যালয়ের" বাংলা" কিভাগের 
প্রধান ডঃ নীলবতন। সেন নর্দীমার' অতিরিক্ত জেল! , শাসক 
৮4 চন্দ, 'অধ্যাপক স্মরণ আচার্য ও. আরো" অনেকে ।.. 
৫ বিশিষ্ট শিল্পীর গান ও আবৃত্তি বিদশ্বজনের ভাষণ এবং, রসিক 
জনের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে নবীনচন্দ্ররবীন্দ্রনাথ স্মরণীত'হলেন। : 
সেই: সঙ্গে নব মিলনের 0 গড়ার কাজও' খানিকটা 1 এগলো 1. 


) 





গোল! রূপোৱ- গল্পনা চাই 
জ্ঞাসুন দি দি জ্যাসুন-দাদ! আসুন ভাই 
t নটি যারা 
এ, টি, জায়লাস 
| দিচ্ছেন, Ut 
₹ ফুলিয়া (ত্রেলবাজ্ঞার, নদীয়া । 








-- =" 


পশ্চিযবাৎজ্ঞায় বামন্জীৰ্ধ। . - 
তারাপদ সাতৰ] 


পশ্চিমবাংলায় ‘রাম’ আদপদ যোগে বহু গ্রাম দেখা যায়। 
খোজ করে জানা গেছে, এই রাজ্যে রাম-নাম নিয়ে মৌজাই আছে 
প্রায় ৪০০টি । রাম অযোধ্যানন্দন হওয়ার কারণে ভারতের 
উত্তরাঞ্চলে তার খাতির বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে রানের জনপ্রিয়তাও যে কম ছিল না, তা উপরি-উক্ত 
গ্রামনামের সংখ্যাধিক্য থেকেই বোঝা যায়! অনুমান করা যায় 
যে, চৈতন্যের প্রভাবে পশ্চিমবাংলায় বামলীলার প্রভাব একটু খর্ব 
হলেও সাধারণ মানুষের রাম নামের প্রতি আগ্রহে তেমন ভাটা 
পড়েনি । 

রাম-নামের প্রভাব বাংলার জনমানসে এই যে বিস্তৃত হয়েছে 
তা কতকগুলি কারণকে কেন্দ্র করে। প্রথমতঃ এদেশে রামানজ 
এবং রামইত সম্প্রদায়ের রামভজনার পরিপ্রেক্ষিতে রানের 
প্রভাব গ্রাম-গ্রামান্তরে বিস্তৃত হয়েছে । তবে এসব ধর্মসম্প্রদায়ের 
শ্ব স্ব ধর্ম প্রচারে রাম প্রভাব জনজীবনে বত না বিস্তৃত হয়েছে 
তার চেয়ে রাম-মহিম! ব্যাপকভাবে প্রচারে সহায়তা করেছে 
কৃন্তিবাঁসী রামায়ণ। কৃত্তিবাস যদি পনের শতকের মাঝামাঝি 
সময়ে বর্তমান থাকেন, তাহলে বলতে গেলে এ শতক থেকেই শুরু 
হয়েছে ব্যাপকভাবে রামায়ণ কাব্যের পঠন-পাঠন প্রভৃতি | সুতরাং 
একথা সহজেই বল বেতে পারে যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
প্রভাবের ফলে এদেশের ধর্মচিস্তায় ও সংস্কৃতিতে রাম দেবতার 
প্রভাব পড়তে এবং সেই সঙ্গে বাম বিশ্রহযুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা হতে 
দেখি। বাম বিগ্রহযুক্ত মন্দিবের সংখ্যাও পশ্চিমবাংলায়-কম 
নেই, যদিও সে-সব মন্দিরের 'কোন আদমশুমার এ পর্যন্ত করা 
হয়নি। রাম ঠাকুরের মন্দির ছাড়া বাংলার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে 
নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত রামায়ণ কাহিনীর অধিকাংশই 
যে নেওয়। হয়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে, .সে বিষয়ে 
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'সাহিত্য রি পত্তিকাব পূর্ববর্তা একটি সংখ্যার রর ১ সংখয-২) 
উল্লেখ ক্র! হয়েছে। | 
অতএব কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শে এদেশের মনিব নির্মাণ 
শিল্পীর! অনুপ্রাণিত' হওয়া ছাড়াও রামায়পের প্রভাব বাংলার গ্রাম্য 
পটুয়া। চিত্রকর সম্প্রদায়ের মধ্যেও একদ বিস্তার, লাভ করেছিল। 
এসব গ্রাম্য শিক্পীরাও কৃত্তিবাঁসকে 'অবলম্বন/করে রামায়ণ গান 
রচন! করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের আকা রামায়ণ কাহিনীর 


ঘটনা অক্কিত করে রামায়ণ পট দেখিয়ে থাকেন গ্রাম-গ্রামাস্তরে। . 


এক্ষেত্রে পটের সঙ্গে গান শুনলে মনে হবে যেন কেউ' কৃত্তবাসী 
রামীয়ণ' আউড়ে চলেছেন।' : আজও এইসব পটুরাদৈর আঁকা 
. তাওকাবধ; সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, রাবণ বধ, তরণীসেন বধ, . 
লক্ষণের শক্তিগেল প্রভৃতি পটগুলি গ্রাম্য পরিবেশে বেশ 
জনপ্রিয় । . তবে পটুয়াদের কৃত এইসব রামায়ণ ধৰ্মী পটের মূজ- 
কথাই হল, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কার্য প্রেরণ । 


'আলোচ্য পটু সম্প্রদায়ের এই পট ছাড়াও, রাড়বাংলার . , 


গ্রামাঞ্চলে আরও যে রামায়ণভিত্তিক লোকসংস্কৃতির পরিচয় 
পাওয়া যায় সেট -হল «গোদীভারত? গ্ান। গোদাভারত নামটির, 
অস্তনিহিত অর্থটি যেকি তা বোঝা ন! গেলেও, আসলে এই. 
গোদাভারত হল বাঁমায়ণ ভিত্তিক গান। খঞ্জনি ও ডুবডুবি নিয়ে 
এরা-মূলতঃ রামায়ণ গান করে থাকেন। মোট পাচ-ছয় জনের 


এই দলে, মুল -গায়ক রাম-মাহাত্ময নিয়ে গান “ধরেন এবং -* 


অন্যান্যের সমবেত স্বরে ধুয়ো ধরেন। রামায়? কাহিনীর 
বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রবণ ,অংশ এর সাধারণ্যে যে ভাবে তুলে 


ধরেন, তাতে উপস্থিত শ্রোতার একান্তই যুদ্ধ হয়ে সেই গান. 


. সুনেথাকেন।. সেদিক থেকে এই গোদাভারত গান যে একান্তই 
লৌকসংগীতের যথার্থ রূপ. নেয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

_ 'গোদাভারত' গানের মতই গ্রামাঞ্চলে একা জনপ্রিয় ছিল 
" ব্রামধাত্রা ।- রামলীলা বিষয়ক যাত্রাগানই ছিল এ যাত্রার .বিষয়বস্ত 
অভিনয় ছাড়া গান ও ন্ৃত্যুবহুল -এ যাত্রাপালাটিও গ্রামের 


১২ KE সাহিত্য সেকত 


” 


মানুষদের কাছে বেশ আদৃত ছিল। ' আলোচ্য এ বামযাত্রায় 
জমকালো। পোষাক এবং বিশেষ করে-রাবণ, হনুমান, জঞান্ব,মান 
ও রাক্ষস প্রভৃতি কুশীগবের মধ্যে রঙ্গীন কাঠের মুখোস দেখা 
যায়, যা পুরুলিয়ার ছোৌ'ব্বত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুঃখের 
কথাঁ, আধুনিককালের লোক-সংস্কতির ধারক ও বাহক বুদ্ধি 


'জীবীর! পুরুলিয়ার ছে নৃত্য নিয়ে "গবেষণা করে-বহু মাথার ঘাম 
' পায়ে ফেলেছেন; কিন্ত 'রামযাত্রার মত অবহেলিত গ্রাম্য শিল্পীদের 
' চিত্র-বিচিত্রিত মুখোস নিয়ে অগ্ঠাবি কিছুই লেখা হয়নি । 


প্রসঙ্গত: বলা যেতে পারে পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী 
এলাকায় অনুষ্ঠিত -এই ছোঁন্ৃত্যও যে 'বিশেষভাবে রামলীলাকে 
ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও 
ন্বত্যভঙ্গীর মধ্যেই “এই অনুষ্ঠানটি সীনীবদ্ধ, তাহলেও সেটির 
অধিকাংশ পালা একদা রামায়ণ ও মহাভারতকে ভিত্তি করেই 
গড়ে উঠেছিল। এখনও পুরুলিয়া! জেলার বান্দৌয়ান থানায় 
এবং মেদিনীপুর জেলার বীণপুর থানায় অনুষ্ঠিত ছৌ-নৃত্য 
রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে দৃগ্যে দৃশ্যে বিভক্ত করে অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে। . 
, আঞ্চলিকভাবে ছোন্ৃত্য প্রসঙ্গ যখন: তোলা; হয়েছৈ, তখন 
উপরি-উক্ত এলাকার টুন্ু-ও ভাছু গান প্রসঙ্গেও কিছু বলা যেতে 
পারে। ভাছু'ও টুন্ত গান-মুলতঃ.কাহিনীয়ূলক সঙ্গীত .না' হলেও, 


গানের মধ্যে সংক্ষেপে ' রামায়ণের .কুনীলবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 


হতে দেখ! যায়। এবিষয়ে এসব গানের-একটি উদ্ধৃতি দিলেই 
বোঝা যাবে কিভাবে জনজীবনে একদা রামায়ণের শিকড় বিস্তৃত 
হয়েছিল £ - 

“ও রামের মাঃ ও রামের মা, একি রামের ছ্‌দশা 

'বস্তর বিনে গাছের বাকল, তেল বিনে মাথার জটা ॥ 

রাম নাকিরে বনে যাবে, মাকে কেন বল না । 

মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য ধরে, ও রাম বনে যেও না |” 

টুস্থ ও ভাছ গানের মত ঝাড়খণ্ডের ঝুমুর সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের 


Ne 


সাহিত্য সৈকত, ১৩ 


প্রেমমূলক গানের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে পরিবেশিত হয়েছে রামায়ণ 
বিষয়ক ঝুমুরও ৷ রামলীল! বিষয়ক সে সব ঝুমুর গানগুলি পাঁচালী 
আকারে গীত হয়। ' 

অন্যদিকে সেকালের বাংলায় অকন শিক্ষিত সমাজে “কৃত্তিবাসী, 
রামায়ণের” সরাসরি পাঠক তেমন বেশি না থাকলেও, গ্রাম 
গ্রামান্তরে কিন্ত প্রচলিত ছিল রামায়ণ নিয়ে কথকতা গান, যা 
গ্রামীণ মানুষেব অন্তস্থল স্পর্শ করেছিল। সেদিক থেকে হিসাব 
করে দেখলে দেখা যায় যে, এইসব কথকতা, রামযাত্রা, গৌদা- -, 
ভারত, পটুয়া, টুন্বু, ভাদু ও ঝুমুর গানের সঙ্গীত শিল্পীর! রামায়ণ 
কাহিনী যে ভারে বাংলাব. ঘরে ঘরে একদ! পৌছে দিয়হিলেন 
তা৷ একাস্তই তুলনাহীন। 

তাই পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে অনুষ্ঠিত এই ধরনের রামলীলা 
বিষয়ক নৃত্যরগীতের অনুষ্ঠান' দেখে আমাদের মনে করিয়ে, দেয় 
পূর্বভারতে হিন্দীভাষী এলাকায় তুলসীদাসের 'বামচরিত মানসকে' 
কেন্দ্র করে সেখানকার বামলীলা অভিনয়ের কথা । আসলে এই 
| রামলীলার গীতাভিনয় হল প্রজারঞ্জক এক ন্ৃপতির উদ্দেশ্যে 

লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের হৃদয়্মথিত বন্দন!”গান। 
. পরিশেষে, পশ্চিমবাংলায় এই রামলীলা . সম্প্রচারের কাজে 
মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ যেমন সহায়ক হয়েছে তেমনটি 

আর কিছুতেই হয়নি । সেজন্যই কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাঙ্গালীর 
জাতীয় কাব্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। বামায়ণ-কবির নিজের 
উক্তি থেকে সেজন্য বলতে হয়, ‘সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড ! 


০ 


১৪ সাহিত্য সৈকত: 


গ্রন্থাগার আন্দোনান ও দ্বাক্ষরত। 
(দবপ্রমুন ৪৪ 


সভ্যতাব ইতিহাসে গ্রন্থাগারগুলি জাতীয় সংস্কৃতির ধারক 
ও বাহক রূপে চিহ্নিত জ্ানান্বেষণের তীব্র আকাম্খার ফল স্বরূপ 
একদা, তার আবির্ভাব ঘটে সমাজ চেতনার গ্োোতকরূপে। 
সমকালীন জীবনবেদ সাহিত্যের বিভিন্ন আঙিনায় নিজেকে প্রকাশ 
করে চলেছে অক্ষর মালার সজ্জিত হয়ে। পুস্তকাকারে সেই সমৃদ্ধ 
জীবনবোধ স্থান পায় গ্রন্থাগারের পবিত্র আশ্রয়ে । ভারতবর্ষের 
সুপ্রাচীন এঁতিহের পথরেখা ধরে যুগে যুগে শ্রস্থাগারগুলি 
জ্ঞানপিপান্্ মানুষকে আকর্ষণ করেছে এবং নানা উপচারের 
ডালা সাজিয়ে নতুনতর জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রকে করেছে. 
প্রসারিত ৷ 

প্রাক স্বাধীনতাপটে টি জাতীয়তা বোধের উন্মেষ 
ক্ষেত্ররূপে নিঞ্জেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিশ্বের মহৎ চিন্তা- 
চেতনার সাথে নিজেদের পরিচয় ঘটিয়ে শৃংখলমুক্ত এক শোষণ- 
বঞ্চনাহীন জীবন রচনার হোমশিক্ষা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবমানসে 
প্রজ্জলিত' হয়েছিল গ্রস্থাগারগুলির ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে । ম্যাৎসিনি, 
গ্যারিবল্ডার জীবন কাহিনী, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের 
ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের সমাগবাদী চেতনা 
আমাদের শিক্ষিত যুব সমাজকে সে যুগে প্রচগ্ভাবে নাড়া 
দিয়েছিল। 'পথেরদাবী' 'অগ্নিবীণা? প্রভৃতি নিষিদ্ধ বইগুলি 


শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে ুক্তিমন্ত্ে - দীক্ষা দিয়েছিল 


গ্রন্থাগারের নিঃলীম নির্জনতায় ও নীরব প্রকোষ্ঠে। নতুন জীবন 
ভাবনা চেতনার পথকে করেছিল অবারিত। গ্রন্থাগারের এই 
অনন্য ভূমিকা আজ ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পব' গ্রন্থাগার আন্দোলনের চেহার। বেশ 
উল্লেখযোগ্য ভাবে পালটাতে শুক করে? যা ছিল কয়েকজন 
জ্ঞানশিপান্থ ব্যক্তির সীমিত প্রচেষ্টা তা জাতীয় সরকারের 


| সাহিত্য সৈকত ১৫ 


তন্বাবধানের এক" সার্বিক ক্রিয়াকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়৷ শিক্ষা 
 দণ্তরেধু অধীনস্থ, সমাজশিক্ষা বিভাগ গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠার- ব্যাপারে 
দায়িত্ব 'প্রাপ্ত হয়ে এক ব্যাপক: পরিকল্পনা . রচনা করে। _ 
রাজ্যসররার রাজ্য স্তর. থেকে গ্রামীণ, স্তর পর্যন্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা 
করবার জন্য প্রয়োজনীয়. আর্থিক সংস্থানের বন্দোবস্ত করে। 
রাজ্য স্তরে কলকাতায়, কেক্রীয় - গ্রন্থাগার. স্থাপন. করা হয় 
ব্যারাকপুর ট্রা্ক রোডের ধারে! পৰ্য্যায়ক্ৰমে জেলাস্তরে চাহিদা 
অনুসারে একটি বা ছুটি গ্রন্থাগার”, মহকুমা স্তরে মহকুমা বা শহর . 
গ্রন্থাগার, কিছুসংখ্যক বিশেষ, আঞ্চলিক, গ্রন্থাগার এবং, গ্রাম 
পঞ্চায়েত স্তরে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি | 
যৈ সব সাধারণ গ্রান্থাগারগুলি ‘সরকারী পররিচালন্রাধীন- নয় 
সেগুলিকেও আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা. হয়, - এইভাবে 
প্রতি বৎসরই রাজ্যসরকারের:আখিক . সংগতির' সাথে সমতা রেখে 
বিভিন্ন. স্তরে । গ্রন্থাগারের সংখ্য ' ‘বৃদ্ধি হচ্ছে। বিশেষ, করে 
,বামস্রণ্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহণরের পর ্সথাগারগুলি যথেষ্ট-অর্থানুকল্য- 
পেয়ে, ব্যাপ্তি লাভ করেছে?।, এই - সরকারের. আমলে বঙ্গীয় 
গ্রন্থাগার আইন পাশ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংহত্.রূপ দেওয়ার, 
ক্ষেত্রে-নিঃসন্দেহে এক্‌ বলিষ্ঠ পূদচ্গেপ ৷. “গ্রন্থাগার, অধিকার, 
টি করে বর্তমান .সরকার: ছড়ানো ছেটানো নানা ছোট বড় 
সাধারণ গ্রস্থাগার এবং সরকার. পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে' 
“ সুবিষ্যস্ত,. ও সুসংবদ্ধ রূপ দিতে ব্রতী হয়েছে। এই. 2 
অচিরেই ফলপ্রস্থ হবে! SE 
এখন প্রশ্ন, এই.. গ্রন্থাগার সংখ্যা বির ফলে, ut 
মানুষের সংখ্যা কতটা,তাল মিলিয়ে বাড়ছে। গত আদমসুমারীতে.. 
দেখা যায়: পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ' ৪০জন . মানুষ লিখতে পড়তে, 
পারেন।: স্বশিক্ষার, ক্ষত্রে-এই মানের সাক্ষরতা কতটা. উগয়োগী - 
তা “ভবে দেখা৷ যেতে পারে৷ পাঠাগার--পাঠরেব সাথে, পুষ্তকের .. 
এক. নি সম্পর্ক স্থাপনার নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়াস। সুতরাং 
শুধুমাত্র সাক্ষরতা পয মানুম:উপযুক্ত, ভবে গ্রন্থাগার, ব্যবহারে 
SOE he , পঞ্ | 


2 


এগিন্নে আলবেন __এটা আশ! কর! যারনা। ॥ তাদের সীমাবদ্ধ 
“দের প্রবলতম প্রতিদ্বদ্বী ৷ কারণ স্বপ্রচেষ্টার বই পড়ে রস গ্রহণ 
! অর্থবোধ এ'দের পক্ষে সম্তর নয়। সুতরাং সাক্ষরতা শতকরা 
.* শতাংশ হলেও শ্রন্থ পাঠকের সংখ্যা সীমিত । এই পরিস্থিতিতে 
আমর! গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলেও 'পঠিক সংখ্যার 
অত্যগন্তার জন্য শ্রন্থাগারখুলি নিষ্প্রাণ ও শিষ্তির হতে বাধ্য 
প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত মানুষের সংখ্য! যদি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি ন! 
শার তাহলে গ্রামের পাঠাগারগুলি ইট, কাঠ ও পাথরের অবয়ব 
॥ য়ে, কতকগুলি বইয়ের সমৃষ্টি হয়ে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের 
শল মহিনের নিশ্চিন্ততা বিধান করে কোন ক্রমে আগন অস্তিত্ব 
কিয়ে রাখবে। কিন্তু ক্রিয়াশীল সজীব প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
মম্তরত্তা অর্জনের মধ্য দিয়ে শ্রন্থাগারগুলি আগামী প্রজন্মের জন্য 
স্থিত সংস্কৃতির ধারাকে বহমান কাবার "প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ 
বে! সেজন্য ব্যবহারিক শিক্ষার ন্রুত প্রসার না "ঘটিয়ে 
চল মাত্র গ্রন্থাগারের 'সংখ্যা বৃদ্ধি কতটা রাস্তর সম্মত ত! নিয়ে 
চিন্তায় অবকাশ 'থেকে যায়। 
আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার জন্য এ যাবত যে প্রয়াস নেওয়া 
য়েছে তাঁ নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। বর্তমানে বিষয়টি প্রাধান্য 
তে শুরু করেছে। বয়স্কদের . নিরক্ষবত| দুর করবা জন্য 
বিড় প্রকল্প রচনা করা হয়েছে সরকারী উদ্ছোগে। প্রকল্প 
ধিকারিকের তত্বাবধানে প্রতি ব্লকে ১৫০টি. বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্ 
এউষ্ঠা করা হচ্ছে ব্যবহারিক. শিক্ষাদানের উদ্দেস্তে। মহিলা 
পুরুষ উভয়ের জন্যই এই কেন্দ্রগুলি কাজ করবে। এক 
সের শিক্ষাক্রম চালু করে নিরক্ষর স্ত্রীও পুরুষদের ব্যরহারিক 
£3 সম্পূর্ন করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব শিক্ষপপ্রাপ্ত শিক্ষক 
নক্ষিকার ওপর ্া্ত। . প্রতিটি কেন্দ্রে একজন মহিলা শিক্ষিকা 
“বং একজন পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত হর়েছেন। এ'দের কাজের 
রকির জন্য জর়েককন শিক্ষণপ্রাপ্ত অধিক্ষক আছেন! আশা 
') যায় এই পরিকল্পনার 'ফলে ব্যবহারিক শিক্ষা শ্রাণ্ত 
» বর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সন্থা সৃষ্ট 'গ্রামীণ পাঠাগারগুলিতে 


: যুক্ত বইয়ের ক্যবস্থ! বাখলে গ্রন্থপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি 
এইভাবে গ্রন্থাগার রসিকদের নিয়ে একটি সুস্থ পরি 


মণ্ডল গড়ে উঠে গ্রন্থাগারগুলির রিকেটি দেহে নতুন রক্ত সঞ্চার ' 
সম্ভব হবে বলে মনে হয়। | 

গ্রন্থাগারের গঠনমূলক. পর্য্যায়ে গ্রস্থাগারিক এবং গ্রন্থাগ 
কর্মীরা হচ্ছেন প্রধান হোত! | গ্রস্থাগাবিক নিছকই ভাড়ার 
ভূমিকায় থাকবেন না। পেশাগত যোগ্যতা নিয়ে গ্রস্থাগারটিখে, 
আকর্ষণীয় স্থান হিসাবে তৈরী করতে হবে ভাদের। গ্রস্থাগারিক' 
তার নিজস্ব মননশীলত! ও সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করে নানা 
্বষ্টিমুলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন গন্থাগারে। - শিছি = 
জনমানসকে গ্রন্থাগারযুখী করবার এবং পাঠক ও পুস্তকের ম, . 
নিবিড় সংযোগ স্থষ্টির ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানগুলি স্ব তঃস্ফ,ত্ভাবে- 
বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। একথা অনস্বীকার্য্য ৫ 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধারের ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠান 
উপর তীর ব্যক্তি মানসের ছাপ ফেলে। গ্রস্থাগারিক তীর ব্যক্তি 
ছোয়ায় প্রকৃত অর্থে পাঠকবৃন্দের বন্ধু ও দিশারী হয়ে উঠবে, £ 
এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেশাগত যোগ্যতার নিরিখই শেষ কথা নয়। 

আজকাল অপসংস্কৃতি রখবার কথ! সোচ্চারে নান প্্যাটফ ,* 
বল! হচ্ছে। সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজ 
রুচিসম্পন্ন পরিশীলিত মন, অংস্কৃতিব অপুষ্টিই অপসংস্কৃতি 
জগ্ম দেয়। ধার! শিক্ষায় অনগ্রসর তারা সহজেই 'অপসংস্কতি 
আপাত চাক্চিক্যে মুগ্ধ. ও প্রলুন্ধ হন। অপসংস্কৃতির এই 
লাগাম ছেঁড়া আ্রোতকে প্রতিরোধ করতে হলে শগ্রন্থাগারগুলি(? 
কৃষ্টিকর্মের আঙিনায় দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে } এই উদ্যোগ 
সফল করার! জন্য শিক্ষিত 'রুচিবান মানুষের সহায়তা অব' 
প্রয়োজন। 

সুতরাং গ্রস্থাগারগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হলে যেটা দরকার 

সেটা হচ্ছে গ্রস্থাগাবকর্মীবৃন্দের কাজের সাথে পাঠক ও শিঙি '' 
সাধারণের উদ্যমের সমন্বয় সাধন। সহ্মগ্রিতার মনোভাব নি 
আন্তরিকতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে এ 
এই মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই গ্রস্থাগারগুলি গণমুখী কল্যাণ: 
প্রতিষ্ঠানরূপে স্বমহিমায়. প্রতিষ্টিত হবে এবং সার্থক হবে শ্রস্থাঃ 
' আন্দোগন। 
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পুজোর আব কণ্টা দিনই বা বাকী! কেনা-কাটার পাট! | 
একটু আগেভাগে সেরে নেয়াই তো ভাল! পুজোয় কেনা-কাটার '. 
ফর্দ বিরাট! তা হলেও পূজোর প্রধান কেনা-কাটাই হলো-_ !' 
শাড়ী, প্যাণ্ট-জাম।। শাড়ী কিনতে হলে কিনুন তাঁতের শাড়ী! | 

বাংলার ভাতের শাড়ীর বৈচিত্র্য দেখলে আপনার মন ভবে যাবে। 
আর তীতের শাড়ী মানেই যে ফুলিয়াব তৈরী “টান্দাইল্র’ শা | 
একথা বোধ হয় কারে জানার বাকী নেই আর । চলে আস্গুন | 
1 





সরাসরি আমাদের তাতশালে চলে আম্থন আমাদের সুসজ্জিত 

. জ্টলে। এখান থেকে শাড়ী কেন! মানে আপনার আসা যাওয়া ! 
খরচ খরচা বাদ দিয়েও" অনেক সাশ্রয় | নতুন একটি '| 
জায়গ। আর হাজার হাজার শাড়ী দেখা তো। উপরি পাওন। । 


ফুলিয় ষ্টেশনে নেমে খোঁজ করুন 


সু্ধিয়া টার্জাইন্ত শাড়ী লয়ন শিল্প 
সঘর্রাঘ সমিতি মাঃ 
টাক্গাইন্স তম্ভুজ্জীবী উন্নগুন সমবায় 
সমিতি জিঃ | 
॥ বু“ইচ! বসাকপাডা, ফুলিয়া, নদীয়া | 
সম্পাদক £ মাধব ভট্টাচার্য প্রকাশকঃ কাকলি ভটাচাষ ্ 


প্রকাশস্থান £ সৈকত সরণী, ফুষ্ঠিয়া, বৈঁচ।, নদীয়া । ৭৪১৪০, 
মুদ্রণ ঃ মায়! প্রেস, কীকিনাড়া, ২৪ পরগণ ৷ i 
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